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ঈশ্বর ভালবাসা


যোহেনর পত্রাবিলর ব্যাখ্যা


সাধু বেেনিডক্ট মঠ 



 সূচীপত্র 
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যোহেনর পত্রাবিল ও আিদখ্রিষ্টমণ্ডলী

সময় ও স্থান

রচনাৈশলী

যোহন-রিচত সুসমাচার ও প্রথম পত্র 

পত্রাবিলর গ্রাহকগণ
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কাঠামো


যোহেনর প্রথম পত্রের ধারাবািহক ব্যাখ্যা 
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সঙ্কেতাবিল

পুরাতন িনয়ম

আিদ  (আিদপুস্তক)

যাত্রা  (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয়  (লেবীয় পুস্তক)
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ইশা  (ইশাইয়া)

যেের  (যেেরিময়া)

এেজ  (এেজিকেয়ল)

হো  (হোেশয়া)


নূতন িনয়ম

মিথ  (মিথ-রিচত সুসমাচার)

মার্ক  (মার্ক-রিচত সুসমাচার)

লুক  (লুক-রিচত সুসমাচার)

যোহন  (যোহন-রিচত সুসমাচার)

প্রেিরত  (প্রেিরতেদর কার্যিববরণী)

রো  (রোমীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

১ কির  (কিরন্থীয়েদর কােছ পেলর ১ম পত্র)

২ কির  (কিরন্থীয়েদর কােছ পেলর ২য় পত্র)

গা  (গালাতীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

এেফ  (এেফসীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

িফিল  (িফিলপ্পীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

কল  (কলসীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

১ থে  (থেসালোিনকীয়েদর কােছ পেলর ১ম পত্র)




২ থে  (থেসালোিনকীয়েদর কােছ পেলর ২য় পত্র)

িফেল  (িফেলমোেনর কােছ পেলর পত্র)

িহব্রু  (িহব্রুেদর কােছ পত্র)

যাকোব  (যাকোেবর পত্র)

১ িপ  (িপতেরর ১ম পত্র)

২ িপ  (িপতেরর ২য় পত্র)

১ যোহন  (যোহেনর ১ম পত্র)

প্রকাশ  (ঐশপ্রকাশ পুস্তক) 



ভূিমকা


পুস্তেক বারবার উল্লিিখত ‘যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা … দ্রষ্টব্য’ বাক্যটা 
‘এবং বাণী হেলন মাংস’ নামক পুস্তকেক িনর্দেশ কের।


যোহেনর পত্রাবিল ও আিদখ্রিষ্টমণ্ডলী 


যোহেনর পত্রাবিল যে যথার্থই প্রেিরতদূত যোহেনর লেখা এ িবষেয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
নেই; বস্তুতপক্ষে পত্রাবিলেত লেখেকর নােমর উল্লেখ নেই। তথািপ ঐশতাত্ত্বিক ও 

রচনাৈশলী িভত্তিক িবিবধ সাদৃশ্য হেতু খ্রিষ্টমণ্ডলীর আিদকাল থেেক 
পত্রত্রয় সেই একই প্রেিরতদূত যোহেনর লেখা বেল সাধারণ স্বীকৃিত 
লাভ কেরেছ িযিন চতুর্থ ‘সুসমাচার’ ও ‘ঐশপ্রকাশ’ পুস্তক দু’িটরও 
লেখক। দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ সাধু ইেরেনউস সুসমাচার এবং 
পত্রত্রয় প্রেিরতদূত যোহেনরই লেখা বেল উল্লেখ কেরন; একই সমেয় 
আেলক্সান্দ্রিয়ার আচার্য ক্লেেমণ্টও স্পষ্টই সমর্থন কেরন পত্রত্রয় 

প্রেিরতদূত যোহেনরই লেখা।

যোহেনর সুসমাচার যেমন, তাঁর পত্রাবিলও তেমন অসীম িবস্তার লাভ কেরেছ। 

দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুেত িফিলপ্পীয়েদর প্রিত সাধু পিলকার্পের পত্রে (যা প্রৈিরিতক 
িপতৃগণ‑এ অন্তর্ভুক্ত) যোহেনর প্রথম পত্রই বারংবার যেন অক্ষের অক্ষের উল্লিিখত, ‘যে 
কেউ িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার কের না, সে খ্রিষ্টৈবরী; আর যে কেউ 
ক্রুেশর সাক্ষ্য স্বীকার কের না, সে িদয়াবল হেত উদ্গত: আর যে কেউ িনজ ভাবােবগ 
অনুযায়ী প্রভুর বচনগুিল িবকৃত কের, ও এমন কথা সমর্থন কের যে, পুনরুত্থান নেই, 
িবচারও নেই, তেমন লোক িদয়াবেলর প্রথমজাত। (িফিলপ্পীয়েদর কােছ সাধু 
পিলকার্পের পত্র ৭:১)। একই সমেয় সাধু ইউস্তিনুেসর লেখাগুিলেত যোহেনর প্রথম 
পত্রই িবেশষত যেন প্রিতধ্বিনত হয়, যথা ‘িযিন ঈশ্বর থেেক আমােদর জন্ম িদেয়েছন 
সেই খ্রিষ্টের মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর সন্তান বেল অিভিহত হলাম, এমনিক যথার্থই তা‑ই 
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হেয় উঠলাম, কারণ আমরা খ্রিষ্টের আজ্ঞাসকল মেেন চিল’ (ত্রিফোেনর সঙ্গে আলোচনা 
১২৩:৯)।


িকন্তু তবুও যখন আমরা বিল যোহনই পত্রত্রেয়র লেখক, তখন একথা সমর্থন কির 
না যে, পত্রত্রয় প্রেিরতদূত যোহন দ্বারা একভােব িলিখত হেয়েছ, বরং যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যার ‘ভূিমকায়’ উপস্থািপত ধারণার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কির (যোহন-
রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যায়ও একািধক বার 
ইঙ্গিত করা হল যে ‘লেখেকর সমস্যা’ অিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, কারণ শেষ পর্যােয় 
িবশ্বাস করেত হয় পিবত্র বাইেবেলর প্রকৃত ‘লেখক’ স্বয়ং ঈশ্বরই, িযিন পিবত্র আত্মার 
প্রেরণায় মণ্ডিত মানুেষর মাধ্যেম আত্মপ্রকাশ কেরন। মিথ, মার্ক, লুক, পল, যোহন 
ইত্যািদ ‘লেখক’ ঈশ্বর িবষেয় িকছুই লেেখন না, বরং ঈশ্বরই তাঁেদর মাধ্যেম 
মানবজািতর কােছ িনেজেক প্রকাশ কেরন। ‘লেখেকর সমস্যার’ প্রকৃত গুরুত্ব এেতই 
কেন্দ্রীভূত করেত পাির যে, কাল, পিরস্থিিত, সমাজ, কৃষ্টি ইত্যািদ ‘উপাদান’ প্রত্যেকজন 
লেখেকর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষায় রেখাপাত কেরেছ। সুতরাং চতুর্থ সুসমাচার, পত্রত্রয় ও 
ঐশপ্রকাশ পুস্তকগুিলেক যোহেনর লেখা বেল সমর্থন করায় আমরা উল্লিিখত পুস্তকগুলো 
একই দৃষ্টিকোণ অনুসাের পাঠ করেত আহূত। উপরন্তু, যোহেনর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার 
মধ্য িদেয় প্রকািশত ঈশ্বেরর বাণী উত্তমরূেপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য উপরোল্লিিখত সমুদয় 
‘উপাদান’ িবষেয় জ্ঞাত হওয়া আমােদর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আসুন, সেই 
উপাদানগুিল সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পদার্পণ কির।


সময় ও স্থান 


কোন্‌ তািরেখ পত্রাবিল িলিখত হেয়েছ এ ক্ষেত্রে কোনো যথার্থ উত্তর দেওয়া যেেত 
পাের না, এমনিক শাস্ত্রিবদেদর মধ্যে মতেভদ রেয়েছ। কেউ বেল চতুর্থ সুসমাচােরর 
পূর্বেই, আবার কেউ বেল পেরই পত্রাবিল িলিখত হেয়েছ। তথািপ সকেলর সমর্থন, 
সম্ভবত প্রথম পত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পের িলিপবদ্ধ হেয়িছল। সম্ভাব্য তািরখ িদেত 
িগেয় বলেত পাির যোহেনর পত্রাবিল প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংেশর লেখা।




প্রেিরতদূত যোহন বহুিদন এেফসেস িছেলন বেল অনুমান করা যায় পত্রাবিল 
এেফসেস িলিপবদ্ধ হেয়িছল। তাছাড়া সেকােল এ শহের সেই গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থী 
খ্রিষ্টিয়ানেদর আিবর্ভাব হেয়িছল যােদর িবপক্ষে যোহন আপন পত্রাবিলেত সংগ্রাম 
কেরন। উপরন্তু এেফসেস সেই কুম্রান সম্প্রদায়ও উপস্থিত িছল যার সঙ্গে যোহেনর 
ঐশতাত্ত্বিক সম্বন্ধ অনস্বীকার্য।


রচনাৈশলী 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র িবষেয় আপনা আপিন অনুমান করা যায় সেগুিল সাধারণ 
িচিঠপত্র; পক্ষান্তের সাধারণ িচিঠপত্রের তুলনায় যোহেনর প্রথম পত্র অিতশয় দীর্ঘ এবং 
ঐশতাত্ত্বিক ও িশক্ষামূলক িদক িগেয় খুবই গভীর। এজন্য অেনেকর মেন এ প্রশ্নের উদয় 
হল, যোহেনর প্রথম পত্র িক নােমই মাত্র পত্র? অর্থাৎ না িক, িচিঠপত্রের চেেয় এ লেখা 
িক একিট উপেদশ নয়, যে উপেদশ পরবর্তীকােলই িলিপবদ্ধ হল? বস্তুতপক্ষে 
উপেদশমূলক িচহ্ন বহুিবধ: িঠক শ্রোতােদর কােছ একজন বক্তার মতই লেখক প্রিয় 
সন্তানেদর বেল পাঠকেদর সম্বোধন কেরন আর বার বার নৈিতক পরামর্শ প্রদান কেরন 
(সাধারণত সেইকােল ধর্মগত িচিঠপত্রে নৈিতক পরামর্শ দেওয়া হত না)। তাছাড়া এমন 
কতগুলো বাপ্তিস্ম সম্বন্ধীয় ইঙ্গিত রেয়েছ যেগুলোর িভত্তিেত অেনেক বেল এ পত্র 
প্রকৃতপক্ষে বাপ্তিস্ম িবষয়ক উপেদশ। িকন্তু তবুও লেখক বহুবার ‘তোমােদর িলখিছ’ 
ইত্যািদ ধরেনর বচন ব্যবহার কেরন এবং পত্র পাঠ কের এমন একিট আভাস পাই, 
লেখক যেন একই নৈিতক, অধ্যাত্ম ও ধর্মগত সমস্যায় জিড়ত লোকেদর কােছ কথা 
বেলন; এ কারণ দু’টোই িবেশষত যুক্তিসঙ্গত, ফেল এ িসদ্ধান্ত অনুেময় যে, িলিপবদ্ধ 
একিট উপেদেশর চেেয় যোহেনর প্রথম পত্র একিট স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছ প্রেিরত 
একটা পত্র। উক্ত িসদ্ধান্তের গুরুত্ব এই, মৌিখক উপেদেশর তুলনায় একিট পত্রে ব্যবহৃত 
প্রত্যেকিট শব্দ িবেশষ িবেশষ অর্থ বহন কের, সুতরাং িবেশষ মনোযোেগর সঙ্গে 
সেগুলো গ্রহণযোগ্য। ভাষা িবষেয় িকছু বলেত িগেয় স্বীকার করেত হয় যে চতুর্থ 
সুসমাচাের অন্তর্ভুক্ত িযশুর উপেদশসমূেহর মত পত্রত্রেয়রও িশল্প-নৈপুণ্যের লেশমাত্র 
নেই। এমনিক ভাষাটা পিরষ্কার হেলও খুবই িববর্ণ ও িনস্তেজ। যোহেনর লেখার গুণ ও 

https://maps.apple.com/?address=2013.%20Sokak%2015%E2%80%9316,%2035920%20Sel%C3%A7uk%20%C4%B0zmir,%20Turkey&auid=1941339501742208888&ll=37.951303,27.367985&lsp=9902&q=Basilica%20of%20St.%20John&t=m


প্রভাব গভীরতম ঐশতাত্ত্বিক ও প্রেরণাপূর্ণ িদকগুিলেতই কেন্দ্রীভূত, যার জন্য এ িসদ্ধান্তে 
উপনীত হেত পাির, মনোযোগপূর্ণ এমনিক িনতান্ত ধ্যানপূর্ণ মনোভাব িনেয়ই পত্রাবিল 
পাঠ করা প্রয়োজন।


যোহন-রিচত সুসমাচার ও প্রথম পত্র 


প্রথম পত্র পাঠ করেল পর পাঠক চতুর্থ সুসমাচােরর সঙ্গে এিটর প্রচুর লক্ষণীয় 
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ না কের পােরন না। এ ক্ষেত্রে িকঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।


বৈসাদৃশ্য: শাস্ত্র, িবধান, গৌরব, িবচার, ঊর্ধ্ব থেেক, আরোহণ ও অবতরণ করা, 

উত্তোিলত ও গৌরবান্বিত হওয়া প্রভৃিত ধরেনর গুরুত্বপূর্ণ সুসমাচােরর শব্দ প্রথম পত্রে 
স্থান পায় না। অপরপক্ষে প্রথম পত্রে বারংবার উল্লিিখত তৈলািভেষক, সহভািগতা, 
পুনরাগমন, জয়, খ্রিষ্টৈবরী ইত্যািদ শব্দ চতুর্থ সুসমাচাের ব্যবহৃত নয়। আবার, 
সুসমাচার অেপক্ষা প্রথম পত্রের ভাষা খুব কম গাম্ভীর্যপূর্ণ।


ঐশতাত্ত্বিক িদক িদেয় পত্রিট আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীকােল প্রচিলত িযশুর সন্নিকট 
পুনরাগমেনর কথা সমর্থনকারী, পক্ষান্তের সুসমাচাের িযশুর পুনরাগমেনর কথা 
আত্মিকভােবই অনুধািবত। গ্রীক জ্ঞানমার্গপন্থীেদর সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে পত্রিটর তুলনায় 
সুসমাচার বৈসাদৃশ্যে অর্থাৎ খ্রিষ্টিবশ্বােসর স্বকীয়তায় বেিশ জোর দেয়। এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য যে অপরাপর সুসমাচারত্রয় ও পেলর পত্রাবিলর সঙ্গে সদৃশ ঐশতাত্ত্বিক 
ধারণাগুিলর িভত্তিেতই শাস্ত্রিবদগণ বেলন, প্রথম পত্র চতুর্থ সুসমাচােরর পূর্বেলখা।


সাদৃশ্য: ভাষা ক্ষেত্রে উপরোল্লিিখত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সমষ্টিগতভােব িবচার 

করেল স্বীকার করেত হয় বৈসাদৃশ্য থেেক সাদৃশ্য বহুসংখ্যক। ঈশ্বর থেেক জাত, সত্য, 
জগৎ, সাক্ষ্য, বাণী মেেন চলা ইত্যািদ শব্দ ব্যিতেরেক দু’টো লেখার মধ্যকার সদৃশ 
শব্দগুিলর একটা তািলকা দেওয়া এখােন স্থানাভােব সম্ভব নয়। উপরন্তু সুসমাচাের ও 
পত্রে কতগুলো পদ রেয়েছ যেগুলো কেমন যেন একই পদ বেল মেন হয়, যথা ১ যোহন 
১:৬ এবং যোহন ১২:৩৫; ১ যোহন ১:৮ এবং যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ২:১১ এবং 
যোহন ১২:৩৫; প্রভৃিত। আবার, উভয় লেখায় িযশু ‘বাণী’ ও ‘ত্রাণকর্তা’ বেল 



আখ্যািয়ত এবং মাংেস তাঁর আগমনই ও মাংেস তাঁর আগমন গুেণ পাপমুক্তিই জোর 
িদেয় প্রচািরত হয়। লেখা দু’টোর এ সাদৃশ্যও উল্লেখ্য, খ্রিষ্টিবশ্বাস মৃত্যু থেেক 
জীবনপ্রেবশ, ঈশ্বর থেেক নবজন্ম এবং িবশ্বাস ও ভালবাসায় স্থািপত জীবনযাত্রা বেল 
উপস্থািপত। একই দ্বন্দ্বসূচক শব্দগুিলরও অভাব নেই যথা আলো-অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু, 
সত্য-িমথ্যা, িশষ্য-জগৎ, ঈশ্বেরর সন্তান-িদয়াবেলর সন্তান। অবেশেষ উভয় লেখা 
পিবত্র আত্মার প্রেরণাদায়ী ভূিমকা এবং পারস্পিরক ভালবাসার প্রাধান্য এক সুের ঘোষণা 
কের। উল্লিিখত সাদৃশ্য ব্যতীত আরও অেনকগুলোই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এ 
সমুদয় সাদৃশ্যই সেই প্রকৃত প্রমাণ যা অনুসাের খ্রিষ্টমণ্ডলীর আিদযুগ থেেক চতুর্থ 
সুসমাচার ও প্রথম পত্র একই লেখেকর লেখা বেল স্বীকৃিত লাভ কের আসেছ।


পত্রাবিলর গ্রাহকগণ 


সেই সকল স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছ পত্রাবিল প্রেিরত হল যেগুলো প্রেিরতদূত 
যোহেনর ধর্মীয় নেতৃত্ব স্বীকার করত। অনুমান করা যায় এ স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলো 
পেলর িবিভন্ন স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর মত নব প্রিতষ্ঠিত মণ্ডলী নয়, বরং বহুিদন ধের 
খ্রিষ্টিবশ্বাস পালন কের আসিছল। প্রথম পত্র িবেশষ কের মণ্ডলীর কিতপয় অভ্যন্তরীণ 
সমস্যায় জিড়ত এবং ভালবাসায় স্থািপত ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরোপলব্ধিেত 
উদ্দীিপত জীবনধারাই জোর িদেয় প্রচার কের। স্পষ্টই প্রকাশ পায় লেখক ভুলভ্রান্তিপূর্ণ 
খ্রিষ্টিশক্ষায় আক্রান্ত খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর আিদ িশক্ষায় বলীয়ান কের তুলেত চান।


ইহুদী ঐিতহ্য ও কুম্রান সম্প্রদােয়র সঙ্গে পত্রাবিলর সম্পর্ক 


ইহুদী ঐিতহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক: চতুর্থ সুসমাচােরর মত পত্রাবিলও গ্রীক ভাষায় 

িলিখত, সুতরাং যেমন সুসমাচােরর বেলায় তেমিন পত্রাবিলর বেলায়ও আপাতদৃষ্টিেত 
যোহন গ্রীক কৃষ্টি ও জ্ঞান-দর্শনবাদই িবেশষত অবলম্বন কেরন বেল প্রতীয়মান হয়। 
তথািপ সূক্ষ্ম পরীক্ষা-িনরীক্ষা দেখায় গ্রীক কৃষ্টি ও জ্ঞান-দর্শনবােদর ধারণা ব্যবহার 
করেলও যোহেনর ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইহুদী ঐিতহ্যেই রোিপত; পুরাতন িনয়ম 



থেেক প্রত্যক্ষ উদ্ধৃিত খুব কম িঠকই, অথচ পুরাতন িনয়েমর মূল ধারণা পত্রাবিলব্যাপীই 
িবদ্যমান। িবেশষভােব একথা সমর্থন পায়, প্রথম পত্র ঈশ্বর সম্পর্কে সেই আন্তর জ্ঞান 
লােভর সুসংবাদ ধ্বিনত কের যা পূর্বকােল নবী যেেরিময়া ও এেজিকেয়ল দ্বারা ভাবী নব 
সন্ধির মুখ্য বৈিশষ্ট্য বেল প্রিতশ্রুত হেয়িছেলন:


যেের ৩১:৩১-৩৪: দেখ, এমন িদনগুিল আসেছ—প্রভুর উক্তি—যখন আিম 
ইস্রােয়লকুল ও যুদাকুেলর সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। (…) আিম 
তােদর অন্তঃস্থেল আমার িনর্দেশগুিল রেেখ দেব, তােদর হৃদেয়ই তা িলেখ 
দেব। (…) ‘তোমরা প্রভুেক জানেত শেখ!’ একথা ব’লে আপন 
প্রিতেবশীেক ও ভাইেক উপেদশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হেব না, 
কারণ তারা ছোট বড় সকেলই আমােক জানেব।


এেজ ৩৬:২৬…: তোমােদর দেব এক নতুন হৃদয়, তোমােদর অন্তের রাখব এক 
নতুন আত্মা। (…) তোমােদর অন্তের রাখব আমার আত্মা, আমার 
িবিধপেথ তোমােদর চালনা করব, আমার িনয়মনীিত পালেন তোমােদর 
িনষ্ঠাবান করব।


যোহেনর লেখার ভঙ্গি িনেজই ‘হাগ্গাদা’ নােম সেই অিত প্রচিলত ইহুদী ঐিতহ্যের 
িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের যা অনুসাের পুরাতন িনয়েমর কািহনী নতুন নতুন কথায় 
পুনর্বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হত। এ কথার িভত্তিেতই সমর্থন করা যায় প্রথম পত্র এমন যা 
ইহুদী উপেদেশর ভঙ্গি অনুসােরই িলিখত। অবেশেষ, “দেবমূর্তীগুলো থেেক দূের থাক” 
প্রথম পত্রের এ শেষ বচনও নবী এেজিকেয়েলর কথা পুনঃপ্রচার কের। পিবত্র আত্মােক 
দােনর কথা বলেত িগেয় (এেজ ৩৬:২৬) এেজিকেয়ল বেল রেেখিছেলন, পিবত্র 
আত্মােক দান করার পূর্বে ঈশ্বর মানুেষর হৃদয় শুিচশুদ্ধ করেবন এবং সেখান থেেক যত 
পুতুল বের কের দেেবন (এেজ ১১:১৯-২১; ৩৬:২৫), অর্থাৎ নবী এেজিকেয়েলর মেত 
ঈশ্বেরর সন্ধি অনুযায়ী জীবনযাপন এবং পিবত্র আত্মােক গ্রহেণর পূর্বপদক্ষেপ হল মেনর 
শুদ্ধিকরণ, িবেবক-অর্জন এবং প্রিতমাপূজা ত্যাগ।




কুম্রান সম্প্রদােয়র সঙ্গে সম্পর্ক: ইহুদী ঐিতহ্যের কথা উল্লেখ ক’রে কুম্রান 

সম্প্রদােয়র সঙ্গে পত্রাবিলর সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা করা আবশ্যক (কুম্রান একিট স্থান 
যার ধ্বংসাবেশষ এখনও দেখা যেেত পাের)। এিবষেয় যোহন-রিচত সুসমাচােরর 
‘ভূিমকায়’ িকঞ্চিৎ বলা আেছ; এখােন এ কথাই শুধু লক্ষ করব যে, কুম্রান সম্প্রদােয়র 
ভাষায় সেই অিত প্রচিলত ‘ইয়াহাদ্‌’ িহব্রু শব্দ (যার অর্থ ঐক্য-সম্বন্ধ বা সহভািগতা) 
প্রথম পত্রের সূচনাই প্রত্যক্ষভােব এবং সমগ্র পত্রেও পরোক্ষভােব রেখাপাত কের। তবু 
কুম্রান সম্প্রদায় অেপক্ষা যোহেনর িবেশষ এটা নবীনত্ব অনস্বীকার্য: কুম্রানপন্থীরা ইহুদী 
ধর্মীয় িবধােনর অসংখ্য িনর্দেেশর উপর অিধক জোর িদত, পক্ষান্তের যোহেনর মেত 
সবিকছু িবশ্বােস ও ভালবাসার অদ্বিতীয় আজ্ঞায়ই কেন্দ্রীভূত, যে-ভালবাসা িযশুখ্রিষ্টে 
ঈশ্বেররই ভালবাসার অিভব্যক্তির ফলস্বরূপ। িকন্তু তথািপ কেয়কটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য 
থাকা সত্ত্বেও কুম্রান সম্প্রদােয়র সঙ্গে যোহেনর ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক সন্দেেহর অতীত, এমনিক 
িঠক এ স্পষ্ট সম্পর্ক িভত্তি কের শাস্ত্রিবদগণ একথা উপস্থাপন কেরন, ৭২ খ্রিষ্টাব্দে 
যেরুশােলম ধ্বংেসর পের যে শহের অিধকাংশ কুম্রানপন্থীরা পািলেয় িগেয় আশ্রয় 
িনেয়িছল সেই এেফসস শহের উপস্থিত খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছই যোহেনর পত্রাবিল প্রেিরত 
হেয়িছল।


পত্রাবিলর সমস্যািদ 


পূর্বে বেলিছলাম, যে যে স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছ যোহন পত্রাবিল পািঠেয়িছেলন, 
সেগুলো ভুলভ্রান্তিপূর্ণ খ্রিষ্টিশক্ষায় আক্রান্ত। িবেশষভােব প্রথম পত্রেই যোহন মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা কেরন খ্রিষ্টমণ্ডলীেত এমন ভ্রান্তমতপন্থী ও নকল িশক্ষাগুরুেদর উপস্থিিত দেখা 
িদেয়েছ যারা সাধারেণর মন উত্তেিজত কের। যোহেনর ভাষায় তারা প্রতারক, খ্রিষ্টৈবরী, 
িমথ্যাবাদী এবং জগেতর লোক; তােদর িশক্ষা খাঁিট খ্রিষ্টিবশ্বাসেক এমন পিরমােণ 
িবকৃত কের যে যোহেনর ধারণায় অন্তিম ক্ষণ সন্নিকট। এ নকল িশক্ষাগুরু নােমই মাত্র 
খ্রিষ্টিয়ান, তারা প্রকৃতপক্ষে িযশুেক ‘িবলুপ্ত কের’, অর্থাৎ খ্রিষ্ট যে মানুষ হেলন তারা 
একথা অস্বীকার কের এবং এ ভ্রান্তমতই কেবল প্রচার কের যে, সামিয়কভােবই মাত্র 
ঐশ আত্মা নাজােরথীয় িযশুেত অিতিথ িহসােব অবস্থান কেরিছেলন: বাপ্তিস্মদাতা 

https://maps.apple.com/?ll=31.740833,35.458611
https://maps.apple.com/?address=Jerusalem,%20Israel&auid=5403174024490633217&ll=31.771807,35.229155&lsp=9902&q=King%20David's%20Tomb%20Cave&t=m


যোহেনর সািধত বাপ্তিস্মের িদেনই শুধু ঈশ্বর িযশুেত অবতীর্ণ হেয়িছেলন এবং 
যন্ত্রণাভোেগর পূর্বে তাঁেক ত্যাগ কের চেল গেিছেলন, কেননা ঈশ্বেরর বেলায় যন্ত্রণা ভোগ 
করা ও মৃত্যু বরণ করা যুক্তিহীন কথা। সহেজ বুঝেত পাির, এরূপ ভুলধারণা প্রকৃত 
খ্রিষ্টিবশ্বােসর সম্পূর্ণরূেপ িবরোধী, খ্রিষ্টিবশ্বাস ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্যের উপরই 
স্থািপত িবধায় (যোহন ১:১৪): খ্রিষ্টিবশ্বাস অনুসাের, ২০০০ বছর পূর্বকালীন পৃিথবীস্থ 
িযশু এবং িবশ্বাসঘোিষত িযশুখ্রিষ্ট একই িযশুখ্রিষ্ট, এমনিক িযশুখ্রিষ্ট যর্দন নদীর জেল 
এবং ক্রুশিবদ্ধ হেয় আপন রক্তে ‘বাপ্তিস্ম’ গ্রহণ করেলন, অর্থাৎ িতিন সারা জীবন ধেরই 
হেলন প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত ঈশ্বর। আপাতদৃষ্টিেতও অনুভব করেত পাির এ সমস্যা 
বর্তমান যুেগও উপস্থিত: কেউ বেল িযশুখ্রিষ্ট নবী মাত্র, আবার কেউ বেল িতিন িবিভন্ন 
দেবতার অন্যতম; এমনিক খ্রিষ্টিবশ্বাস অগ্রাহ্য করার প্রধান কারণ বা আপত্তি িঠক এিট 
যে, মাংসধারণ ঈশ্বেরর পক্ষে অসম্ভব এবং িযশুর অপমানপূর্ণ যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয় 
মৃত্যুর মধ্য িদেয় জগেতর পিরত্রাণলাভ িনতান্ত যুক্তিহীন। স্পষ্টই দেখেত পাই 
খ্রিষ্টিবশ্বাস গ্রহেণর জন্য বর্তমানকােলর বাধািবঘ্ন আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীকােলর একই 
বাধািবঘ্ন; যারা িযশুেক অগ্রাহ্য কের তােদর নামই মাত্র িভন্ন, িকন্তু বাধািবঘ্ন বা অগ্রাহ্য 
করার কারণগুলো এখনও একই। এজন্যই আমরা অিধক দৃঢ়তার সঙ্গে আমােদর 
খ্রিষ্টিবশ্বাসী জীবেনর মাধ্যেম িপতা ঈশ্বেরর সেই ভালবাসা িবষেয় সাক্ষ্য দান করব যা 
িযশুখ্রিষ্টে শেষ মাত্রায় প্রকািশত হেয়েছ। উক্ত সাক্ষ্যদান পারস্পিরক ভালবাসায় বা 
ঐক্য-জীবেন উত্তমরূেপ প্রমািণত, এেতই জগৎ িবশ্বাস করেব িপতা িযশুেক 
ত্রাণকর্তারূেপ প্রেরণ কেরেছন (যোহন ১৭:২৩)।


ভ্রান্তমতপন্থী িশক্ষাগুরু ও নকল নবীেদর আর একটা দোষ িছল তােদর পারস্পিরক 
ভালবাসার অভাব। তারা মরিময়া ও তাত্ত্বিকভােবই ঈশ্বরেক জানত বেল দািব করত, 
অর্থাৎ তারা ঈশ্বর িবষেয় সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা ও উপেদশ বা দীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
আলোচনা করেত পারত। এমনিক তারা মেন করত মরিময়া জ্ঞানই পরমার্থলােভর শ্রেষ্ঠ 
পথ, কােজই প্রেমাজ্ঞা পালন সাধারেণর কাজ। তােদর কথার প্রিতক্রিয়ায় যোহন ঘোষণা 
কেরন, বাইেবল অনুসাের কেউই কখনও ঈশ্বরেক দেেখিন এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশ নয় ও 
মরিময়া জ্ঞানও নয় বরং তাঁর আজ্ঞাপালনই একমাত্র ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান: যেখােন 



রেয়েছ ভালবাসা, সেইখােন ঈশ্বর িবরাজ কেরন; যে কেউ ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্য 
(যোহন ১:১৪) সম্পূর্ণরূেপ গ্রহণ কের ঈশ্বেরর মত সেও মানবজািত ও প্রত্যেকিট 
মানুেষর পিরত্রাণ সাধেনর জন্য আত্মিনয়োিজত থাকেব এবং অনুভব করেব িযশুর মত 
সেও প্রিতিট ভাই মানুেষর কােছ আলো ও খাদ্য স্বরূপ হেয় প্রেিরত। যখন আমরা 
ঐশপ্রেমপ্লািবত হেয় আমােদর িনকটতম প্রিতেবশীেক িনেয়ই শুরু ক’রে সমগ্র 
মানবজািতেক পূর্ণ ভালবাসায় ভালবািস তখনই আমরা বলেত পাির, ঈশ্বরেক জািন।


সংক্ষিপ্ত হেলও অবিশষ্ট পত্রদ্বয়ও প্রথম পত্রের একই সমস্যািদ িবশ্লেষণ ও সমাধান 
করেত চেষ্টা কের। তৃতীয় পত্রিট অন্য আর একটা সমস্যার সম্মুখীন: সম্ভবত সেই 
স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর একজন সভ্য প্রেিরতদূত যোহেনর িবরোিধতা করত।


উপসংহার 


খ্রিষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তের িবিবধ ধরেনর ‘রোগ’ দেখা িদেত পাের, পত্রাবিল িলেখ 
যোহন এিবষেয়ই আমােদর সতর্ক করেত চান। ঐিতহািসক িদক িদেয় সেইকােল 
ইহুদীরা খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর তীব্রভােব আক্রমণ করত এবং রোম সাম্রাজ্য সেই িনষ্ঠুর 
অত্যাচার ও িনর্যাতন চালাত যে িনর্যাতেন প্রেিরতদূত িপতর ও পল বহু খ্রিষ্টিয়ানেদর 
সঙ্গে ধর্মশহীেদর মৃত্যু বরণ করেলন। এ পিরস্থিিতেত যোহন এমন খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
পক্ষাবলম্বী হেয় দাঁড়ান যে মণ্ডলী ভালবাসায় সুসজ্জিতা হেয় িনর্ভেয় খ্রিষ্টিবশ্বােসর সাক্ষ্য 
বহন কের এবং ভ্রাতৃপ্রেম ও ঐশজীবেন রত থােক। িতনিট িবষয় বার বার উপস্থািপত: 
১। খ্রিষ্টিবশ্বাসী পাপাচরণ ক’রে জীবনযাপন করেত পাের না, ২। খ্রিষ্টিবশ্বাসী 
পারস্পিরক ভালবাসার আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূেপই পালন করেব, ৩। খ্রিষ্টিবশ্বাসী মাংেস 
আগত ঈশ্বরপুত্র িযশুখ্রিষ্টে স্থািপত অটল িবশ্বােসর িবষেয় সাক্ষ্যদান করেব।


সুতরাং পত্রাবিলর লক্ষ্য চতুর্থ সুসমাচার ও ঐশপ্রকােশর একই লক্ষ্য অনুধাবন 
কের। ঐশপ্রকাশ পুস্তেক ঈশ্বর খ্রিষ্টমণ্ডলীেক ভালবাসার অভােবর জন্য অিভযুক্ত কেরন 
এবং চতুর্থ সুসমাচাের ভালবাসাই িযশুর প্রকৃত িশষ্যের প্রমাণ বেল উপস্থািপত। প্রথম 
পত্র এ িবষয়িটেক খুব সংক্ষিপ্তভােব অথচ উত্তমরূেপই ব্যক্ত কের, ‘আর আমরাই সেই 
ভালবাসা জেেনিছ ও িবশ্বাস কেরিছ—আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর যে ভালবাসা। ঈশ্বর 



ভালবাসা’ (৪:১৬)। পিবত্র আত্মার দেওয়া িবশ্বােস খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা সেই ভালবাসাস্বরূপ 
ঈশ্বরেক জােন িযিন মানবীয় ভালবাসারও উৎস; সেই ভালবাসা মাংেস আগত ঈশ্বরপুত্র 
িযশুখ্রিষ্টে অিভব্যক্তি লাভ কেরেছ। খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা িবশ্বাস কের ও জােন সেই ভালবাসাই 
সবিকছুর উৎপত্তি আর সবিকছুর লক্ষ্য, কারণ ঈশ্বরই ভালবাসা। সুতরাং তারা এ কথাও 
জােন, এ ভালবাসায় িবশ্বাস ব্যতীত পিরত্রােণর অন্য কোন িনর্ভরযোগ্য পথ নেই: 
ভালবাসায় যে স্থিতমূল থােক সে ঈশ্বের বসবাস কের এবং ঈশ্বর তার মধ্যে বসবাস 
কেরন। অবেশেষ খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা জােন দৈনন্দিন ভ্রাতৃপ্রেম পালেনই অর্থাৎ যেভােব িযশু 
িনেজ চলেলন সেইভােব চলেল (২:৬) তারা ঐশভালবাসায় স্থিতমূল থােক।


কাঠামো 


খুবই সংক্ষিপ্ত বেল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পত্রে যে কোন সাধারণ পত্রের কাঠামো 
আপনা আপিন প্রতীয়মান: আশীর্বাদ, সতর্কবাণী, এবং উপসংহার।


পক্ষান্তের প্রথম পত্রের কাঠামো একটু জিটল:


১। মুখবন্ধ: ঈশ্বেরর সঙ্গে খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জীবন-সহভািগতা (১:১-৪)


২। ঈশ্বর আলো (১:৫–২:২৯)


– আলোেত আচরণ  (১:৫-৭)

– পাপাচরণ ত্যাগ  (১:৮–২:২)

– আজ্ঞাপালন  (২:৩-১১)

– জগেতর িবষেয় সাবধান  (২:১২-১৭)

– খ্রিষ্টৈবরীর িবষেয় সাবধান  (২:১৮-২৯)


৩। আমরা ঈশ্বেরর সন্তান (৩:১–৪:৬)


– ঈশ্বেরর সন্তানসুলভ আচরণ  (৩:১-৩)

– পাপাচরণ ত্যাগ  (৩:৪-১০)

– আজ্ঞাপালন  (৩:১১-২৪)

– জগৎ ও খ্রিষ্টৈবরীর িবষেয় সাবধান  (৪:১-৬)




৪। ঈশ্বর ভালবাসা (৪:৭–৫:১৩)


– ভালবাসা ঈশ্বর হেত উদ্গত এবং িবশ্বােস স্থািপত  (৪:৭-২১)

– ভালবাসা খ্রিষ্টিবশ্বােসর ফল  (৫:১-১৩)


৫। উপসংহার (৫:১৪-২১)


– প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা  (৫:১৪-১৭)

– ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা  (৫:১৪-২১) 



যোহেনর প্রথম পত্র 


একিট পুস্তেক বা একিট লেখায় মুখবন্ধ থাকেত পাের নাও থাকেত পাের। থাকেল 
তা পুস্তেকর অিত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ সাধারণত তার মধ্য িদেয় লেখক সংক্ষিপ্তভােব 
িনেজর মর্মকথা ব্যক্ত কেরন। যোহেনর প্রথম পত্রের বেলায় একথা সম্পূর্ণরূেপ প্রযোজ্য 
বেল আমরা মুখবন্ধ মনোযোেগর সঙ্গেই পাঠ করেত আহূত।


মুখবন্ধ

(১:১-৪)


ঈশ্বেরর সঙ্গে খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর জীবন-সহভািগতা

সংক্ষিপ্ত হেলও যোহেনর প্রথম পত্রের মুখবন্ধ গভীর, গম্ভীর ও হৃদয়স্পর্শী। তার 

মর্ম ৩য় পেদ সরাসির ব্যক্ত হয় তথা, আমরা যেন যোহেনর সহভািগতালােভ ঈশ্বেরর 
সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ কির। সুতরাং ঐশ জীবন-সহভািগতাই মুখবন্ধ ও সমগ্র 
পত্রিটর আলোচ্য িবষয়, আর একথা আদৌ অত্যুক্তি নয়।


৩য় পদ যত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, ১ম ও ২য় পদগুিল তত কিঠন ও দুর্জ্ঞেয়। 
এক্ষেত্রে মেন রাখা উিচত, যোহন কথািশল্পী নন এবং আজন্ম গ্রীকভাষী নন িবধায় 
ভাষাগত িদক িদেয় যে তাঁর লেখায় িকছুটা আড়ষ্টতা প্রকাশ পােব তা স্বাভািবক। িযশুর 
জীবনকােল িতিন তাঁর প্রিয়তম িশষ্য হেয়িছেলন এবং তাঁর পুনরুত্থােনর পর প্রেিরতদূত 
হেয় নানা স্থােন তাঁর নাম প্রচার ক’রে কতগুলো স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী গেড় তুেলিছেলন। 
এভােব িতিন জীবন-বাণী িযশুখ্রিষ্টের যে ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগত জীবনময় অিভজ্ঞতা 
লাভ কেরিছেলন, সেই সকল অিনর্বচনীয় অনুভূিত উপযুক্তরূেপ ব্যক্ত করেত এবং সেই 
িযশুখ্রিষ্টের কথা যথাযথভােব ঘোষণা করেত অিভপ্রেত। সুতরাং উক্ত পদ দু’টোর 
সরলার্থ এই: ‘জীবন-বাণী িবষেয় যা দেেখিছ ও শুেনিছ, তা‑ই জানাচ্ছি।’ আপাতদৃষ্টিেত 



এেত আমরা অনুমান কির, যোহন একিট ঘটনারই সংবাদ জানােত ইচ্ছা কেরন। তবুও 
তাঁর কথায় এ বৈিশষ্ট্য িবেশষত লক্ষণীয়: ঘটনা ও সংবাদ উভয়ই অপূর্ব এবং 
অসাধারণ। ঘটনা হল অপূর্ব এবং অসাধারণ, কারণ িবশ্বাসীমণ্ডলীর মােঝ িনত্যস্থায়ী 
িযশুখ্রিষ্টেকই িনর্দেশ কের। সংবাদও অপূর্ব এবং অসাধারণ, কারণ িঠক তার মাধ্যেমই 
িযশুখ্রিষ্ট এখনও আমােদর মােঝ আত্মপ্রকাশ কেরন এবং সেই সংবাদ গ্রহেণর উপেরই 
ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতা িনর্ভর কের।


১ [১] যা আিদ থেেক িছল,


যা আমরা শুেনিছ,

যা িনেজেদর চোেখই দেেখিছ,

যা আমরা চোখ িনবদ্ধ রেেখই দেেখিছ

ও আমােদর হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ কেরেছ,

আমরা তারই িবষেয় কথা বলিছ।


[২] কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ কেরিছল;

আমরা তা দেেখিছ,

তার িবষেয় সাক্ষ্য িদচ্ছি

আর তোমােদর কােছ সেই অনন্ত জীবেনরই সংবাদ জানাচ্ছি

যা িপতামুখী িছল ও আমােদর কােছ আত্মপ্রকাশ কেরেছ—


[৩] যা আমরা দেেখিছ ও শুেনিছ,

তোমােদর কােছ তারই সংবাদ জানাচ্ছি,

তোমরাও যেন আমােদর জীবেনর সহভাগী হেত পার;

িপতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র িযশুখ্রিষ্টের সঙ্গেই

আমােদর এই জীবন-সহভািগতা।


[৪] আর আমরা এই সমস্ত কথা িলখিছ,

আমােদর আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।




যারা চতুর্থ সুসমাচার অবগত আিছ আমরা সেিটর বাণী-বন্দনা এবং এ মুখবন্ধিটর 
মধ্যকার সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষ কেরিছ। পাঠেকর সুিবধার জন্য সদৃশ অংশ দু’টো উদ্ধৃত 
কির:


প্রথম পত্রের মুখবন্ধ ও ৪র্থ সুসমাচােরর বাণী-বন্দনা


[১:১] আিদ থেেক ⟷ আিদেত [যোহন ১:১]


[১:১] দেেখিছ ⟷ তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম [যোহন ১:১৪]


[১:১] জীবন-বাণী ⟷ তাঁর (=বাণীর) মধ্যে িছল জীবন [যোহন ১:৪]


[১:২] জীবন আত্মপ্রকাশ কেরিছল ⟷ বাণী হেলন মাংস [যোহন ১:১৪]


[১:২](জীবন) িপতামুখী িছল ⟷ িতিন িছেলন িপতামুখী [যোহন ১:২, ১৮]


উল্লিিখত সাদৃশ্য ব্যতীত কেয়কিট বৈসাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য, যথা: চতুর্থ সুসমাচার 
এ অন্ধকারাচ্ছন্ন জগেতর মধ্যে মাংেস ঐশবাণীর আগমেনরই উপর জোর দেয়: 
ঐশবাণীর আলোেতই ‘আলো ঈশ্বেরর’ সন্তানেদর ও অন্ধকারময় জগেতর সন্তানেদর 
মধ্যকার িবচ্ছেদ ঘেটিছল। পক্ষান্তের পত্রিটেত যোহন ঐশবাণীর আগমন নয়, বরং সেই 
আগমেনর ফলাফেলরই উপর প্রত্যক্ষভােব আলোকপাত কেরন। সুতরাং একথা বলা 
চেল, যিদও চতুর্থ সুসমাচার ও প্রথম পত্র উভয়ই ঐশবাণী-িযশুেত কেন্দ্রীভূত তবুও যে 
সুসংবাদেক সুসমাচার ‘িপতা ঈশ্বর হেত উদ্গত এবং িপতা ঈশ্বেরর কােছ প্রত্যাগত 
ঐশবাণী’ বেল ঘোষণা কের, সেই সুসংবােদর হস্তান্তরই হল পত্রিটর প্রচােরর লক্ষ্য। 
আবার, সুসমাচার যা মানেবিতহােসর পরম ঘটনা (অর্থাৎ মাংেস ঐশবাণীর আগমন) 
বেল ঘোষণা কেরিছল, সেই িবষেয় পত্রিট বেল, এখনও বাণীঘোষণা ও বাণীপ্রচােরর 
সমেয় সেই পরম ঘটনা ঘেট থােক; এর অর্থ এই, বর্তমানকােলও যখন খ্রিষ্টমণ্ডলী 
িযশুখ্রিষ্টের কথা প্রচার কের তখন ঐশবাণী মানবজািতর মধ্যে আগমন কের উপস্থিত 
হন; যখন মণ্ডলী দ্বারা িযশুখ্রিষ্ট ঘোিষত হন, তখন িতিন িপতা হেত উদ্গত হেয় 
আমােদর মােঝ এেস িবরাজ কেরন এবং পুনরায় িপতার কােছ িফের যান (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১:২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); আর প্রেিরতদূতগেণর উপর প্রিতষ্ঠিত ও 
মণ্ডলী দ্বারা ঘোিষত খ্রিষ্টের বাণীেক যারা গ্রহণ কের তারা অনন্ত ঐশজীবেন প্রেবশ 



কের, ঈশ্বরসন্তােনর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং জ্যোিতর্লোেক অনুপ্রেবশ ক’রে ত্রিত্বের 
গৌরব প্রত্যক্ষ কের। সংক্ষিপ্তভােব বলেত পাির, িপতা হেত উদ্গত ঐশবাণীেক যে গ্রহণ 
কের ঐশবাণী তােক সঙ্গে িনেয় িপতার কােছ িফের যান; যারা প্রচািরত ঐশবাণীেক 
অগ্রাহ্য কের তারা অসৎ, অন্ধকার ও মৃত্যুর মধ্যে থােক এবং ঈশ্বর দ্বারা আলোিকত 
সঞ্জীিবত পিরত্রাণকৃত জগৎ থেেক িনেজেদর বঞ্চিত কের।


১:১ক—যা আিদ থেেক িছল: এ উক্তিেত যোহন অবশ্যই চতুর্থ সুসমাচােরর ১ম 

অধ্যােয়র ১ম পেদর কথা প্রিতধ্বিনত করেত চান, তথা: ‘আিদেত িছেলন বাণী’। তবু 
তাছাড়া িতিন পিবত্র বাইেবেলর প্রথম বাণীর সঙ্গেও প্রত্যক্ষ িমল রাখেত চান, ‘আিদেত, 
যখন পরেমশ্বর আকাশ ও পৃিথবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করেলন…’ (আিদ ১:১)। এভােব 
িতিন ঘোষণা কেরন, ঐশবাণী ও অনন্ত জীবন বেল িযশুখ্রিষ্ট জগৎসৃষ্টির পূর্বেও 
িবদ্যমান িছেলন, িপতার সঙ্গেই িবদ্যমান, এমনিক িপতার বুেক িবরাজমান একমাত্র 
জিনত পুত্র বেলই িতিন িবদ্যমান িছেলন (যোহন ১:১৮)। ‘িযশুখ্রিষ্ট অনািদ অনন্ত’, 
এিটই এ পেদর মর্মকথা।


িকন্তু এক্ষেত্রে একটা বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়, তথা: আিদপুস্তক ও চতুর্থ সুসমাচার 
বেল ‘আিদেত’ এবং প্রথম পত্রিট বেল ‘আিদ থেেক’। এেত আমরা অনুমান কির 
আিদপুস্তক ও চতুর্থ সুসমাচার অেপক্ষা যোহন এজগেত িযশুর আত্মপ্রকাশকর্মেরই 
আিদলগ্নের িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন; বাস্তিবকই যোহন বলেত চান, যখন িযশু 
বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর বাপ্তিস্ম গ্রহণ ক’রে িনেজেক এবং িপতােক প্রকাশ করেত শুরু 
কেরিছেলন তখন িতিনও উপস্থিত িছেলন; িযশুর প্রচার ও জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ সাক্ষী 
হওয়ােতই যোহন িবেশষ কের িবশ্বাসযোগ্য।


১:১খ—যা আমরা শুেনিছ…: যে জীবন-বাণী মাংস হেলন, অর্থাৎ যে িযশু আপন 

জীবনযাত্রায় মানুেষর কােছ ইন্দ্রিয়গোচর িছেলন তাঁর িবষেয় যোহন অসাধারণ এবং 
জীবন্ত অিভজ্ঞতা লাভ কেরিছেলন, িযশুর জীবেনর সঙ্গে তাঁর িনেজর জীবন এক জীবন 



হেয় গেিছল। প্রভু িযশুর সঙ্গে তাঁর ঘিনষ্ঠতম সাহচর্য ও আন্তিরকতার স্মৃিত তাঁর কােছ 
এখনও জীবন্ত, এবং সংক্ষিপ্ত হেলও তাঁর এ উক্তিিট চারিট সুসমাচাের িববৃত কিতপয় 
ঘটনার িদেক আমােদর মন আকর্ষণ কের, তথা: িযশুর িনেজর মুখ থেেকই িতিন তাঁর 
জীবন-বাণী শুেনিছেলন; িতন বছর ধের পােলস্তাইন দেেশ ভ্রমণকারী িযশুেক স্বচক্ষে 
দেেখিছেলন; কানা গ্রােম, িদব্য রূপান্তেরর িদেন, িবেশষভােব যন্ত্রণাভোেগর সমেয় ও 
পুনরুত্থােনর পরবর্তী িদনগুিলেত তাঁর ঐশগৌরব প্রত্যক্ষ কেরিছেলন; অন্তিম ভোেজ 
িযশুর কোেল হেলান িদেয় বেসিছেলন, প্রভৃিত। এ সকল কথা উল্লেখ কের যোহন এক 
িদেক চান, আমরাও যেন িযশুর সঙ্গে সেই ঘিনষ্ঠতম সাহচর্য লাভ কির। বস্তুত তাঁর দৃঢ় 
ধারণা, সুসমাচার পােঠ আমরাও িবশ্বাস গুেণ তাঁর সঙ্গে িযশুর গৌরব প্রত্যক্ষ করব। 
িকন্তু তবুও এ সকল কথার উল্লেেখ অন্য একটা উদ্দেশ্যও িনিহত। উদ্দেশ্যিট িযশুর 
কোেল হেলান িদেয় বসােতই প্রকাশ পায়। এিবষেয় স্মরণ করা উিচত, ইহুদী ঐিতহ্য 
অনুসাের যখন কুলপিতর মত মহামান্য একজন ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় িছেলন, তখন 
িতিন তাঁর উত্তরািধকারী ব্যক্তিেক আপন বুেকই টেেন িদেয় তার কােছ মর্মকথা 
জানােতন: ইসহােকর সঙ্গে আব্রাহাম, যাকোেবর সঙ্গে ইসহাক এবং বেঞ্জািমেনর সঙ্গে 
যাকোব এরূপ ব্যবহার কেরিছেলন। এ ঐিতহ্যেক িনর্দেশ কের যোহন ‘বাণী হেলন 
মাংস’ মর্মসত্যের (যোহন ১:১৪) উত্তরািধকারী ও িবিশষ্ট সাক্ষীরূেপ আত্মপিরচয় দেন। 
অর্থাৎ এ ঐিতহ্যের িভত্তিেত িতিন আপন দািব যথার্থ দািব বেল প্রিতষ্ঠা কেরন, তথা: 
িযশুেক স্বচক্ষে দেেখেছন ও স্বকর্ণে শুেনেছন বেল, এমনিক তাঁর কোেল হেলান িদেয় 
বেসেছন বেল িতিনই িযশুর িবষেয় প্রকৃত সাক্ষ্য রক্ষা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং 
যেন এ প্রকৃত সাক্ষ্যদান যথাযথ ও িনর্ভুলভােব প্রচািরত আর িচরকাল ধের হস্তান্তিরত 
হয় এজন্যও িতিন িবেশষভােব িনযুক্ত। অন্য কথায় বলেত পাির, যোহন এবং অন্যান্য 
প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর মধ্য িদেয় পিবত্র আত্মাই িযশুর কথা রক্ষা ও ব্যাখ্যা 
কেরন।


আমােদর এ ব্যাখ্যা থেেক আমরা যোহেনর কােলর কেয়কটা সমস্যা অবগত আিছ 
এবং জানেত পাির কী কের িতিন সেই সমস্যাগুিল সমাধান কেরিছেলন। িযিন 
জীবেনশ্বর, সেই অনািদ ঐশবাণী মাংস হেলন এবং সাধারণ মানুষ হেয় জগৎ ও 



মানবজািতর ইিতহােস প্রেবশ করেলন: এিটই সেই আসল কথা যা িবষেয় যোহন 
সাক্ষ্যদান কের বেলন, িতিন িনেজই দেেখেছন ও শুেনেছন; িকন্তু প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদান করা 
ছাড়া িতিন পরোক্ষ্যভােব তােদরই িবপক্ষে উেঠ দাঁড়ান যারা সেকােল সমর্থন করত যে, 
িযশুর প্রকৃত মানবসত্তা, তাঁর দ্বারা প্রচািরত সংবাদ এবং সেই সংবাদ হস্তান্তেরর জন্য 
প্রৈিরিতক অিধকার স্বীকার না করেলও িযশুেক গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ িযশু যে 
সত্যিকাের মানুষ হেয়িছেলন এবং প্রেিরতদূতগেণর কােছ আপন আত্মিক উত্তরািধকার 
ন্যস্ত কেরিছেলন, তােদর কােছ এ সকল কথা গুরুত্বহীন ও অর্থশূন্য হেয় দাঁিড়েয়িছল। 
তারা িযশুর সঙ্গে মরিময়াই ও কাল্পিনক সম্পর্ক মাত্র রাখেত সম্মত িছল। খুব সহেজ 
আমরা বুঝেত পাির, এ ধরেনর িবশ্বাস িযশুেক একটা সাধারণ দেবতার পর্যােয় উপনীত 
কের এবং ‘বাণী হেলন মাংস’ ঘটনায় (যোহন ১:১৪) স্থািপত খ্রিষ্টিবশ্বাসেক ধ্বংস 
কের। এজন্য এই ধরেনর সমস্যািদর সম্মুখীন হেয় যোহন জীবন-বাণী িযশুর কথা 
বলেত িগেয় তাঁেক প্রকৃত মানুেষর মত মানুষ বেল উপস্থাপন কেরন: িযশু প্রকৃত ঈশ্বর 
হেয়ও একাধাের সম্পূর্ণরূেপ প্রকৃত মানুষ। এ পত্রিটর ৫ম অধ্যােয় যোহন অিধকতর 
স্পষ্টভােব ঘোষণা কেরন, িযশু জেলর মধ্য িদেয়ই শুধু নয়, জন আর রক্তেরই মধ্য িদেয় 
আিবর্ভূত হেলন। এর অর্থ এই, মৃত্যু পর্যন্তই িযশু মানুষ হেলন, কারণ তাঁর ক্রুশিবদ্ধ 
দেহখািন থেেক রক্ত িনঃসৃত হল (যোহন ১৯:৩৪)।


আবার, জীবন-বাণী বেল িযশুেক উপস্থাপন ক’রে যোহন ঘোষণা কেরন, প্রকৃত 
মানুষ হেয়ও িযশু প্রকৃত ঈশ্বর, কারণ িযশুেত ঐশজীবন অর্থাৎ ঈশ্বর িনেজ িবরাজ 
কেরন। ঐশজীবেন বা ঈশ্বরত্বে পিরপূর্ণ বেল মাংেস আগত িযশু সেই ঐশজীবন 
আমােদর দান করেত সক্ষম: িযশুই হেলন ঐশবাণী অর্থাৎ ঈশ্বেরর আত্মপ্রকাশ ও 
আত্মদান, কারণ িতিন ঈশ্বর হেত উদ্গত জীবন আমােদর দান কেরন এবং ফলত 
আমােদর ঐশবাণী ও ঈশ্বেরর িবরোধী জগেতর সম্মুখীন করান। ঐশবাণী-িযশুর মাধ্যেম 
আমরা ঈশ্বরেক উত্তমরূেপ জানেত পাির, িকন্তু যোহেনর ভাষায় ‘জানা’ বলেত 
দার্শিনকেদর জ্ঞান নয় বরং জীবন-ঐক্য বোঝায়, যার জন্য আমরা অনুমান কির, 
ঐশবাণী-িযশুর মাধ্যেম, অর্থাৎ িযশুর বাণী শ্রবেণ ও পালেন আমরা ঈশ্বেরর িনেজর 
জীবনপ্রাপ্ত এবং তাঁর সঙ্গে ঐক্য-সম্বন্ধে একীভূত। িকন্তু এ কথাও স্মরণযোগ্য, ঐশবাণী-



িযশু িনেজর প্রিত আমােদর িবশ্বাস চান িঠকই, িকন্তু একাধাের তাঁর দ্বারা িনযুক্ত ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিেদর প্রিতও আমােদর বাধ্যতা দেখেত চান। অর্থাৎ িকনা খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রৈিরিতক 
মধ্যস্থতা স্বীকার না করেল তেব কেউই িনেজেক খ্রিষ্টিবশ্বাসী বেল গণ্য করেত পাের না 
এবং িযশুর কােছ িগেয় পৌঁছেত পাের না।


১:২ক,খ,গ—েসই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ কেরিছল…: যেমন ‘জীবন-বাণী’র 

ক্ষেত্রে তেমনই এখােনও ‘জীবন’ হেলন জীবনময় ঈশ্বর। মাংেস িযশুর আগমেন 
জীবেনশ্বর আমােদর মােঝ এেস জীবন যে কী, তা আমােদর জািনেয়েছন। উল্লেখযোগ্য 
যে যোহেনর ভাষায় ‘আত্মপ্রকাশ কেরিছল’ এর অর্থ মানিসক, কাল্পিনক বা মরিময়া 
অিভজ্ঞতার িদেক অগ্রসর নয়: মাংেস আগমেনর মধ্য িদেয় অর্থাৎ মানুষ হওয়ােতই সেই 
জীবন আত্মপ্রকাশ কেরিছল। অন্য শব্দ ব্যবহার ক’রে চতুর্থ সুসমাচার একই কথা 
ঘোষণা কের, বাণী হেলন মাংস (যোহন ১:১৪)।


এ পত্রিটর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা সাধু আগস্তিন কাব্যিক ভাষায় এিবষেয় িলেখিছেলন, 
‘আমােদর মানবীয় চোখ যাঁেক দেখেত অক্ষম িছল, মানবেদহ গ্রহণ ক’রে সেই ঐশবাণী 
িনেজেক দৃশ্যমান কেরেছন; সূর্যের িযিন স্রষ্টা, সূর্যের প্রভায় িতিন িনেজেক প্রকাশমান 
কেরেছন, অর্থাৎ এ মানব-মাংেসই আমােদর কােছ আত্মপ্রকাশ কেরেছন। কুমারী 
মারীয়ার গর্ভই তাঁর িমলন-কক্ষ, সেইখােন বর ও কেন অর্থাৎ ঐশবাণী ও মাংস িমিলত 
হেলন।’


১:২ঘ—(যে অনন্ত জীবন) িপতামুখী িছল: এ উক্তিেতও সুসমাচােরর বাণী-বন্দনা 

ধ্বিনত হচ্ছে (যোহন ১:১-২)। এ উক্তির প্রথম তাৎপর্য িযশুর ঐশস্বরূপ িনর্দেশ কের 
(যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১:১-২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য): িযশু প্রকৃত ঈশ্বর। 
িকন্তু অিধক গভীরতর একটা অর্থও অনুেময়: িযশু িপতামুখী, কারণ িপতার সান্নিধ্যে 
থাকাই তাঁর পরমানন্দ; জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও িযশুর ইচ্ছা িছল, িতিন িপতার ইচ্ছা পূর্ণ 
করেবন, িপতার অনুগত ও বাধ্য পুত্র বেল ব্যবহার করেবন। যখন িতিন জানেত 



পারেলন তাঁেক এ জগেত আসেত হেব, তখন আপত্তি না ক’রে এবং প্রেমপূর্ণ মনোভাব 
িনেয় নেেম এেলন; যখন জানেত পারেলন তাঁেক ক্রুেশ উত্তোিলত হেত হেব, স্বেচ্ছায় 
ক্রুেশ আরোহণ করেলন। িকন্তু, জগেত থাকা সত্ত্বেও িতিন কখনও িপতােক ত্যাগ 
কেরনিন, সর্বদাই ঈশ্বরমুখী িছেলন, অর্থাৎ তাঁর মন সর্বদাই িপতার প্রিতই ধাবমান িছল 
এবং িপতার কােছ িফের যাওয়াই িছল তাঁর অিবরত গভীর আকাঙ্ক্ষা। এ বাধ্যতার জন্য 
িতিন আমােদর আদর্শ, এ প্রেমপূর্ণ বাধ্যতা অনুকরেণই আমরা আহূত। ‘অনন্ত জীবন’ 
িবষেয় যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যায় যেথষ্ট আলোচনা করা হেয়েছ (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ৩:৩৬ ও ৫:২৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; ‘জীবন’ পিরিশষ্টও দ্রষ্টব্য)। 
সংক্ষিপ্ত একটা সংজ্ঞা িদেত িগেয় বলেত পাির, অনন্ত জীবন হল আসল প্রকৃত জীবন, 
স্বয়ং জীবেনশ্বেররই জীবন, িযিন আপন পিরত্রাণদায়ী ক্ষমতায় িযশুর মাধ্যেম 
মানবজগৎেক নবীভূত ও নবসৃষ্ট কেরন। ফেল জীবেনশ্বেরর এ অনন্ত জীবন িযশুর সঙ্গে 
সংযোগ গুেণই মাত্র প্রাপ্ত: িবশ্বােসর মাধ্যেম িযশুর সঙ্গে যে সংযুক্ত থােক সে‑ই পেেয়েছ 
অনন্ত জীবন। এ থেেক অনুমান করা যায় আমােদর পক্ষে িযশু কতই না প্রয়োজন: 
কেননা িযশুর সঙ্গে সংযোগ না রাখেল তেব আমরা সেই জীবন পেেত অক্ষম; এ 
উদ্দেশ্যেই িপতা িযশুেক এ জগেত প্রেরণ কেরিছেলন, তাঁর দ্বারা যেন জগৎ জীবন পায়। 
উপসংহাের বলেত পাির, ২য় পেদ যোহন আপন ‘সাক্ষী’ ভূিমকার উপর পুনরায় জোর 
দেন এবং িতিন িপতামুখী সেই অনন্ত জীবনেক প্রত্যক্ষ কেরিছেলন িবধায় এবং িপতার 
বুেক িবরাজমান সেই একমাত্র জিনত পুত্রের সঙ্গে অেনক িদন অিতবািহত কেরিছেলন 
িবধায় তাঁর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বিসত, এ সমস্ত কথা তাঁর লেখায় সহেজ প্রতীয়মান। নূতন 
িনয়েমর অন্যান্য লেখকেদর অেপক্ষা যোহনই ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্যের (যোহন 
১:১৪) অিচন্তনীয় অলৌিককতায় িবমুগ্ধ হেয়িছেলন, একথাও স্বীকার্য। তাঁর ব্যক্তিগত 
অিভজ্ঞতা অিতক্রম কের িতিন অিবরতই সেই সংবাদ ধ্যান ও প্রচার কেরন, তথা ‘বাণী 
হেলন মাংস’, ‘জীবন আত্মপ্রকাশ কেরিছল’, ঈশ্বর আমােদর মত মানুষ হেলন।


১:৩ক,খ—যা আমরা দেেখিছ ও শুেনিছ: এ ৩য় পেদর আপাত অর্থ অনুসাের বলা 

যায়, যেমন যে কোন িজিনস অবগত না হেল, তেব সেই িবষেয় িকছু বলা যায় না, 



তেমিন িযশুেক অবগত না হেল তেব তাঁর কথা প্রচার করা যায় না। িকন্তু এ সাধারণ 
ব্যাখ্যা ছাড়া গভীরতর একটা তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য: শুধু একজন মানুেষর আত্মতৃপ্তির জন্য 
ঈশ্বর আপন বাণী-িযশুেক মানুেষর কােছ দান কেরন না, অর্থাৎ যখন আমরা িযশুেক 
জগৎত্রাতা বেল অবগত হেয় গ্রহণ কির, তখন সেই কথা প্রচােরর দািয়ত্বও আমােদর 
দেওয়া হয়। উভয় ব্যাখ্যা সঙ্গত হেয়ও যোহেনর আসল মেনর উপর আলোকপাত কের 
না। বাস্তিবকই িতিন এমন প্রৈিরিতক অিধকার িনর্দেশ করেত অিভপ্রেত, যে অিধকার 
একিদন িযশুর বারোজন প্রেিরতদূেতর উপর ন্যস্ত করা হেয়িছল এবং এখন তাঁেদর 
প্রকৃত উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর বাণীঘোষণােক িনর্ভরযোগ্য বেল প্রিতষ্ঠা কের: এ 
জগেত জীবনযাত্রাকােল িযশু প্রেিরতদূতগেণর কােছ কথা বেলিছেলন, িকন্তু ঐশগৌরেব 
ভূিষত হেয় স্বর্গধােম থাকা সত্ত্বেও িতিন এখনও তাঁর মণ্ডলীর কােছ, িবেশষত 
প্রেিরতদূতগেণর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর কােছই আত্মপ্রকাশ কের থােকন। পিবত্র 
আত্মার মধ্য িদেয়ই িযশু বর্তমানকােল কথা বেলন একথা যোহন িনেজ দৃঢ়রূেপ সমর্থন 
কেরন, িকন্তু একথাও িতিন দৃঢ়তরভােব ঘোষণা কেরন যে, তাঁর িনেজর কােছ এবং তাঁর 
িনযুক্ত িশষ্যেদর কােছই পিবত্র আত্মা িযশুর সকল কথা ব্যাখ্যা কেরন তাঁরা যেন সমগ্র 
িবশ্বাসীমণ্ডলীর কােছ সেই কথাগুলো উপযুক্তভােব প্রচার কেরন (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১৬:১৩, ২৫ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।


এ প্রসঙ্গে দু’টো িসদ্ধান্তে উপনীত হেত পাির। প্রথমত, খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যস্থতা ছাড়া 
কেউই িযশুর কােছ িগেয় পৌঁছেত পাের না। দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য হেত 
হেল প্রৈিরিতক অিধকােরর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর সঙ্গে সহভািগতা রাখা অপিরহার্য 
শর্ত। এ দ্বিতীয় িসদ্ধান্ত যোহেনর পরবর্তী কথা দ্বারা জোর িদেয়ই প্রিতপন্ন করা হয়।


১:৩গ—তোমরাও যেন আমােদর জীবেনর সহভাগী হেত পার: প্রেিরতদূতগেণর 

ও সকল খ্রিষ্টিবশ্বাসীর মধ্যে জীবন-সহভািগতা, অর্থাৎ প্রৈিরিতক প্রচার দ্বারা সৃষ্ট 
একই-িবশ্বােসর বন্ধন‑ই বাণীপ্রচােরর এবং ফলত এ পত্রিটর উদ্দেশ্য। যোহেনর একথা 
পাঠ কের আমরা যে আশ্চর্যান্বিত হেয় পড়ব তা স্বাভািবক। বস্তুত আমরা সম্ভবত মেন 
করতাম, যে উদ্দেশ্যে যোহন িযশুেক প্রচার কেরন তা হল যেন িযশুরই সঙ্গে আমরা 



জীবন-সহভািগতা লাভ কির; িকন্তু এরূপ ধারণা সিঠক নয়। িযশুর কথা প্রচার করার 
উদ্দেশ্য হল শ্রোতােদর ও প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা, 
কারণ প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর ঐক্য ও জীবন-সহভািগতার মাধ্যেমই িপতা 
ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ করা যেেত পাের। যেমন িযশুর মধ্যস্থতা 
অস্বীকার করেল আমরা িপতার কােছ যেেত অক্ষম, তেমিনভােব বর্তমানকােলর 
প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন িবশপগেণর মধ্যস্থতা বা তাঁেদর সঙ্গে সহভািগতা অস্বীকার 
করেল আমরা পুত্রের কােছ যেেত অক্ষম। পত্রিটর একথা অবশ্যই চতুর্থ সুসমাচােরর 
িবরোধী কথা নয়, যে কথা অনুসাের পুত্রের সঙ্গে যে সংযুক্ত থােক সে‑ই িপতােক লাভ 
কেরেছ (১০:৩০; ১৪:৯)। তবুও পত্রিট দৃঢ়তার সঙ্গে দেখােত চায়, ঈশ্বেরর সঙ্গে 
জীবন-সহভািগতা খ্রিষ্টসম্পর্কিত কাল্পিনক ও তাত্ত্বিক জ্ঞােন সঙ্কুিচত ও সীমাবদ্ধ করা 
যেেত পাের না, বরং িযশুখ্রিষ্টের প্রকৃত সাক্ষীগেণর সঙ্গে ও তাঁেদর আত্মিক উত্তরসূরী 
সেই িবশপগেণর সঙ্গে জীবন-সহভািগতায় বাস্তব, কার্যকারী ও জীবন্ত হেয় ওেঠ এবং 
ফলত খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে যািপত জীবেন প্রমািণত। একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 
অনুমান করা যায়, বর্তমানকােলর মত যোহেনর সমেয়ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে এমন 
ব্যক্তিেদর দেখা িদত যারা যোহন ও তাঁর সহকর্মীেদর সঙ্গে সহভািগতা স্বীকার না কের 
ঈশ্বেরর সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন-সহভািগতা লাভ করেব বেল দািব করত। িকন্তু যেমনিট 
দেেখিছ, পিবত্র বাইেবল এ ধরেনর কথা আদৌ সমর্থন কের না। মহাপ্রাণ িবড্-এর 
কথায়, ‘যে কেউ ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ করেত ইচ্ছা কের সে প্রথেম 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর সহভািগতায় যোগদান করুক।’ যোহেনর একথা থেেক আর একটা ধারণা 
অনুেময়, তথা: খ্রিষ্টমণ্ডলী এমন জনমণ্ডলী হওয়ার কথা নয়, যা যে কোন একটা ধর্মীয় 
আন্দোলন বা সংেঘর সঙ্গে তুলনা করা যেেত পাের, বরং সর্বদাই সেচতন হেব সে 
সক্রিয় ও জীবন্তই মণ্ডলী, এমনিক সর্বদা সেচতন হেব সে হল সেই স্থানিট যেখােন 
িপতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভািগতা দান করা হয়, এবং অনুপ্রেরণার সঙ্গে সেচষ্ট 
থাকেব যত মানুষেক আপন বুেক টানার জন্য তােদর কােছ যেন িপতা ও পুত্রেক দান 
করেত পাের। িবেশষত িবশপগেণর পক্ষে ও তাঁেদর সহকারী বাণীপ্রচারকেদর পক্ষে 
িনেজেদর পিরচয় ও ভূিমকা িবষেয় সর্বদা সেচতন হওয়া উিচত; তাঁরা পদািধকারবেল 



নয়, শাসনমূলক মনোভাব িনেয়ও নয়, বরং পিবত্র আত্মার িবেশষ প্রাপ্তির সেচতনতায় 
ও তাঁর শক্তিেত খ্রিষ্টিবশ্বােসর সিঠক সংজ্ঞা ও প্রেিরতদূতগেণর পরম্পরাগত িশক্ষা রক্ষা 
ও ব্যাখ্যা করার জন্য িচরপ্রবৃত্ত থাকেবন। তাঁেদর বাণীপ্রচার-সেবাকর্মের মাধ্যেমই ‘বাণী 
হেলন মাংস’ ঐশসত্য (যোহন ১:১৪) এখনও জীবন্ত ও বাস্তব হেয় থােক, অর্থাৎ 
তাঁেদর বাণীপ্রচােরর মাধ্যেমই মাংেস আগত সেই সনাতন ঐশবাণী মানুেষর কােছ 
এখনও ঐশজীবনেক প্রকাশ ও প্রদান কেরন।


এ পর্যােয় ‘জীবন-সহভািগতা’ শব্দ িবষেয় িকঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। শুধু এ 
প্রথম অধ্যােয় প্রত্যক্ষভােব ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও শব্দিট পরোক্ষভােব অন্যান্য শব্দের 
মাধ্যেম সমগ্র পত্রিটেত িবরাজ কের। ‘জীবন-সহভািগতা’র নামান্তর হল ‘ঈশ্বের 
স্থিতমূল থাকা’, ‘আমােদর অন্তের ঈশ্বর’, ঈশ্বের আমরা’ ইত্যািদ শব্দগুিল। পত্রিট শেেষ 
(৫:১৩) স্পষ্ট বেল, খ্রিষ্টিবশ্বাসী পাঠকগেণর পক্ষে ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-
সহভািগতালােভর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন নেই, কারণ তারা ইিতমধ্যেই সেই 
জীবন-সহভািগতা প্রাপ্ত হেয়েছ। এমনিক একথা বলা চেল, পত্রিটর প্রধান উদ্দেশ্যই যেন 
এখন থেেকই প্রাপ্ত এ সহভািগতােক আমরা যথাযথভােব উপলব্ধি করেত পাির। িকন্তু, 
‘সহভািগতা’ বলেত মরিময়া ঐশদর্শনলােভর তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোঝায় না, বরং এমন 
নৈিতক আচরণ িনর্দেশ কের যা ঈশ্বেরর আজ্ঞাবিল পালেন স্থািপত। সুতরাং ঈশ্বেরর ও 
ভ্রাতােদর সঙ্গে বাস্তব জীবন-সহভািগতা এবং একাত্মতার একটা অভ্যন্তরীণ অনুভূিত 
এক িজিনস নয়, বরং যখন আমরা ঈশ্বেরর আজ্ঞাবিল এবং িবেশষভােব ভ্রাতৃপ্রেম-
আজ্ঞাই পালন কির তখন আমােদর জীবনাচরণ‑ই সেই জীবন-সহভািগতার উত্তম প্রকাশ 
হেয় ওেঠ।


১:৪—আমােদর আনন্দ যেন পূর্ণ হয়: িপতা ও পুত্র ও প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন 

ব্যক্তিেদর সঙ্গে জীবন-সহভািগতােক ছাড়া ঐশবাণী খ্রিষ্টমণ্ডলীর আনন্দেকও প্রিতষ্ঠা 
কেরন। যোহেনর ধারণায় আনন্দ একটা আশীর্বাদ নয়, সুেভচ্ছাও নয়, বরং িদব্য একিট 
দান। আনন্দ হল সেই চরম পিরত্রাণ যা িপতার সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতায় 
ইিতমধ্যেই িসদ্ধি লাভ কেরেছ। চতুর্থ সুসমাচােরর ‘িবদােয়র উপেদশগুিলেত’ িযশু 



বেলন, ‘আমার আনন্দ যেন তোমােদর অন্তের স্থিতমূল থােক এবং তোমােদর সেই 
আনন্দ যেন পিরপূর্ণ হয়’ এবং এ আনন্দেক এমন একিট দান বেল উপস্থাপন কেরন যা 
‘কেউই তোমােদর কাছ থেেক কেেড় িনেত পারেব না’; অবেশেষ িতিন বেলন, সেই 
আনন্দ আমােদর যাচনার ফল (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১৫:১১; ১৬:২২, 
২৪; ১৭:১৩ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং খ্রিষ্টিবশ্বাসী িবশ্বাস কের িযশুর মাধ্যেম সে 
এ বর্তমান জগৎ থেেক মুক্ত এবং এখন থেেকও সে ঈশ্বেরর জীবেন সঞ্জীিবত হচ্ছে, 
এজন্য সে আনন্দ কের। তবু একথা স্মরণযোগ্য, আনন্দ কারও ব্যক্তিগত একটা সম্পদ 
নয়, বরং সমগ্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর সহভািগতার ফল, যে খ্রিষ্টমণ্ডলী ঐশবাণী শ্রবেণ ও পালেন 
প্রিতষ্ঠিত। ঈশ্বেরর দেওয়া অন্যান্য দােনর মত, আনন্দেকও সংরক্ষিত করেত হয়; 
আনন্দেক পেেয়িছ বেট, অথচ আমােদর পাপাচরেণ সেই আনন্দ ধ্বংস করেত পাির। 
িকন্তু ঐশআজ্ঞাবিল পালেন এবং সকেলর সঙ্গে সহভািগতা বজায় রেেখ পিবত্র জীবন 
যাপেন অিধক গভীরতর আনন্দ অনুভব করব। তেমন পূর্ণ আনন্দ অনুভব করা 
আমােদরই দািয়ত্ব, একথা পত্রিটর লেখেকর িনেজর অিভজ্ঞতা থেেক অনুেময়: যখন 
িতিন এবং অন্যান্য িবশ্বাসীরা এক হেয় ঈশ্বেরর সঙ্গে প্রকৃত জীবন-সহভািগতা অনুভব 
কেরন, তখনই তাঁর আনন্দ পূর্ণতা লাভ কের এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে তাঁর পূর্ণ সংযোেগর 
অিভব্যক্তি হেয় ওেঠ।


যোহেনর ‘মুখবন্ধের’ িবস্তািরত ব্যাখ্যা শেষ করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভােব এর সারমর্ম 
পুনরুত্থাপন করা বাঞ্ছনীয় মেন কির। সর্বপ্রথেম এমন বাস্তব ও ব্যবহািরক ভাব লক্ষণীয় 
যা পত্রিটর অবিশষ্টাংেশ অিধকতর স্পষ্ট হেয় উঠেব। ব্যাখ্যা সূচনায়ও বেলিছলাম, 
চতুর্থ সুসমাচােরর লক্ষ্য িছল িযশুেকই উপস্থাপন করা, িকন্তু পত্রিটর মধ্য িদেয় যোহন 
যারা িযশুেক অনুসরণ করেত িসদ্ধান্ত িনেয়েছ তােদরই বৈিশষ্ট্যগুিল বর্ণনা কেরন। 
সুতরাং চতুর্থ সুসমাচার এবং পত্রিট পরস্পেরর প্রিতমুখী ও পিরপূরক: পত্রিটর সাহায্যে 
আমরা সুসমাচােরর কথা বাস্তবািয়ত করার জন্য উপকৃত এবং অপর িদেক সুসমাচার 
পত্রিটর প্রত্যািশত জীবনাচরণেক প্রিতষ্ঠা কের। একটা তািলকার মাধ্যেম ‘মুখবন্ধ’িটর 
মর্মকথা এভােবই উপস্থাপন করা যেেত পাের:




ক। জীবন-বাণী সেই স্বর্গীয় গৌরবান্বিত িযশু পিবত্র আত্মার মধ্য িদেয় অর্থাৎ 
প্রেিরতদূতগণ ও তাঁেদর আত্মিক উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর মধ্য িদেয় 
িনেজেক অনুসরেণর জন্য এখনও সকল মানুষেক আহ্বান কেরন; এজন্য 
তাঁর সাক্ষীগণ ও তাঁেদর উত্তরসূরী িবশপগণ ঐশবাণী-িযশুেক এখনও ও 
িচরকাল ধের প্রচার করেত থাকেবন।


খ। শ্রোতারা প্রচািরত ঐশবাণী-িযশুেক গ্রহণ করেব।

গ। ঐশবাণী-িযশুগ্রহণ সাক্ষীগেণর ও শ্রোতােদর মধ্যকার জীবন-সহভািগতায় 

এবং ফলত িপতা ও পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভািগতায়ও বাস্তবািয়ত; 
ঐশআজ্ঞাবিল অর্থাৎ ঐশবাণী পালেনই সেই জীবন-সহভািগতার প্রকাশ।


ঘ। যারা তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভািগতায় স্থিতমূল থােক, অর্থাৎ যারা সাক্ষীগেণর 
ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর পিরচালনায় ঐশবাণীেক পালন কের, 
ঈশ্বর তােদর কােছ পূর্ণ আনন্দ দান কেরন।


সুতরাং িবশ্বাসীরা িনেজেদর মধ্যে জীবন-সহভািগতা সৃষ্টি কের এমন নয়, বরং 
সেই জীবন-সহভািগতা ঈশ্বেরই প্রিতষ্ঠিত, ঐশবাণী গ্রহেণ তাঁর হেত উদ্গত এবং 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেত যোগদােন প্রাপ্য। 



ঈশ্বর আলো

(১:৫–২:২৯)


মুখবন্ধের মধ্য িদেয় যোহন িযশুখ্রিষ্টের প্রকৃত সাক্ষীগেণর সঙ্গে অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
িবশপগণ ও তাঁেদর সহকারী বাণীপ্রচারকেদর সঙ্গে শ্রোতােদর জীবন-সহভািগতা প্রিতষ্ঠা 
করেত অিভপ্রেত হেয়িছেলন, কারণ শুধু সেই সাক্ষীগেণর সঙ্গে সহভািগতা বজায় 
রাখেলই ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা অর্জনীয়। এ মূল উদ্দেশ্য িবিবধরূেপ সুস্পষ্ট 
ও প্রিতপন্ন করাই পত্রিটর পরবর্তী অংশগুিলর আলোচ্য িবষয়।


প্রথম অংেশ (১:৫–২:২৯) িতিন ‘ঈশ্বর আলো’ দৃষ্টিকোণ অনুসরণ কের তাঁর 
স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর সমস্যাগুিল সমাধান করেত চেষ্টা কেরন: ঈশ্বর আলো িবধায় 
আলোর সন্তানরূেপ যে আলোেত চেল (১:৫-৭) সে‑ই প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাসী। আলোর যে 
সন্তান সে অন্ধকারময় জগৎ ও পােপর সঙ্গে িমল রাখেত পাের না, কারণ অন্ধকার ও 
আলো মূলত িবপরীত ও প্রিতদ্বন্দ্বী বস্তু (১:৮–২:২)। আমরা যে আলোেত চিল তা 
আজ্ঞাবিল পালন (২:৩-১১), সংসার ত্যাগ (২:১২-১৭) ও খ্রিষ্টৈবরী থেেক দূের 
থাকায় (২:১৮-২৯) প্রমািণত। খ্রিষ্টমণ্ডলীেক আপন শক্তি িবষেয় সেচতন হেত হয়, 
কারণ িযশুখ্রিষ্ট িনজ মৃত্যু দ্বারা তােক পাপ থেেক মুক্ত কেরন (২:২), িনজ বাণী দ্বারা 
তােক প্রকৃত ঈশ্বরোপলব্ধিেত প্রেবশ করান (২:১৪) অর্থাৎ ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী সেই 
আলোময় পথ িনর্দেশ কেরন যা তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভািগতায় পৌঁছায় এবং পিবত্র 
আত্মা লােভ তােক বিলষ্ঠ ও স্বিনর্ভরশীল কের তোেলন (২:২২, ২৭)।


আলোেত আচরণ (১:৫-৭)


যোহেনর স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী দুরবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি দেখা 
িদেয়িছল বেল। উত্তম পালকরূেপ যোহন এ দুরবস্থা িনঃেশষ করেত অিভপ্রেত। িবশ্বস্ত 
খ্রিষ্টিয়ানেদর সেই ভুলভ্রান্তি থেেক রক্ষা করার জন্য তাঁর পদ্ধিত এরূপ: 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর একিট কথামাত্র উল্লেখ না কের িতিন সেই বাস্তবতা তােদর স্মরণ 



করান যে বাস্তবতায় তারা ইিতমধ্যেই জীবনযাপন করেছ তথা, ঈশ্বর আলো; ঈশ্বেরর 
সন্তান বেল আমরা আলোর সন্তান; সুতরাং আমােদর আলোেত চলেত হয়।


১ [৫] আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেেক শুেনিছ


ও তোমােদর কােছ জানাচ্ছি, তা এ:

ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।


[৬] আমরা যিদ বিল তাঁর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা আেছ,

অথচ অন্ধকাের চিল,

তাহেল িমথ্যা বিল, আমরা সত্যের সাধক নই।


[৭] িকন্তু আমরা যিদ আলোেত চিল

—আলোেতই আেছন িতিন!—

তাহেল পরস্পেরর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা আেছ

আর তাঁর পুত্র িযশুর রক্ত

সমস্ত পাপ থেেক আমােদর শোধন কের।


১:৫ক,খ—আর যে সংবাদ…: যোহন যা বলেত উদ্যত হচ্ছেন তা এতই 

গুরুত্বপূর্ণ যে িনজ থেেক িকছু না বেল প্রভু িযশুরই কােছ যা প্রত্যক্ষভােব শুেনিছেলন 
তার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন। এভােব তাঁর সেই প্রৈিরিতক অিধকার প্রিতপন্ন কেরন 
যার বেল িতিন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে একতা পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেবন বেল দািব কেরন। িযশুর 
‘সংবােদর’ উল্লেেখ যোহেনর লেখার পদ্ধিত নতুন একটা িদক অবলম্বন কের: পূর্ববর্তী 
পদগুিলেত (১:১-৪) যোহনই িযশুর কথা প্রচার কেরিছেলন অর্থাৎ িযশু িছেলন প্রচােরর 
বস্তু, পক্ষান্তের এ পদিটেত িযশু িনেজই যোহেনর মাধ্যেম সংবােদর প্রচারক। যেেহতু 
িযশু ঈশ্বরেক প্রকাশ করার জন্য মানুষ হেয়িছেলন, এমনিক অনািদ অনন্ত ঐশবাণী বেল 
িতিন স্বয়ং িছেলন ঈশ্বেরর অিভব্যক্তি, এজন্য অনুমান করব, এ পদিটেত তাঁর প্রচািরত 
সংবাদ অনন্তকালব্যাপী সকল শ্রোতােদর জন্য অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ। একাধাের আমরা 
যোহন-রিচত সুসমাচার পুনঃপাঠ করেত আহূত, কারণ সেইখােন িযশুর ‘সংবাদ’ 
িবস্তািরতভােব িলিপবদ্ধ।




১:৫গ—ঈশ্বর আলো: যোহন-রিচত সুসমাচার প্রায় কুিড় বার কের িযশুেক আলো 

বেল উপস্থাপন কের: িযশুই জগৎেক জীবন দান করার জন্য ঈশ্বর হেত উদ্গত আলো, 
িকন্তু জগৎ তাঁেক িচনল না এবং অন্ধকার তাঁেক গ্রহণ করল না (যোহন ১:৪, ৫, ৯, 
১০)। যারা তাঁেক গ্রহণ করল তারা িশষ্যরূেপ িযশুেক অনুসরণ কের তাঁর আলোেত 
িনেজেদর উদ্ভািসত হেত িদেয় প্রিতপন্ন করল, সত্যই িযশু জগেতর আলো (যোহন 
৮:১২)। ‘আলো িযশু’ িপতার প্রিতমূর্তি হওয়ােত সহেজ অনুমান করা যায় ঈশ্বরও 
আলো। বলা বাহুল্য যে, যখন আমরা বিল ‘ঈশ্বর আলো’ তখন আমরা ঈশ্বেরর স্বরূেপর 
কোনো সংজ্ঞা আদৌ িনরূপণ করেত চাই না, কারণ ঈশ্বেরর স্বরূপ মানুেষর পক্ষে 
অিনর্বচনীয় এবং স্রষ্টা ঈশ্বরেক তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সমান করা যায় না। বরং এ 
ধারণাই ব্যক্ত করেত চাই, ঈশ্বর মানুেষর কােছ আলো দান কেরন। কাজ করার জন্য 
মানুেষর পক্ষে আলো যেমন প্রয়োজন তেমিন সদাচরেণর জন্য তার কােছ ঈশ্বেরর 
একান্ত প্রয়োজন। বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম এবং অন্যান্য ধর্মও ঈশ্বর সম্পর্কে আলো 
শব্দটা ব্যবহার কের, কারণ—েযমন চেলিছ—আমােদর সাধারণ অিভজ্ঞতা শেখায় 
জাগিতক ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনযাত্রার পেথর অনুসন্ধান পাবার জন্য আলো 
বাস্তিবকই দরকার। তাছাড়া ধর্মগত ভাষায় ‘আলো’ শব্দ ‘জীবন’ শব্দের সঙ্গে সর্বদাই 
জিড়ত: আলো হল ঈশ্বেরর জীবন এবং আলো প্রত্যক্ষ করাই মােন তাঁর জীবেনর 
সহভাগী হওয়া। ফলত আলোর িবপরীত সেই অন্ধকার সর্বদাই মৃত্যুর সঙ্গে জিড়ত। এর 
প্রমাণস্বরূপ ভারতীয় ঐিতহ্যের িবখ্যাত একিট সূত্র উল্লেখযোগ্য; প্রমািণত হেব 
‘আলো’, ‘জীবন’ এবং ‘সৎ’ একই অর্থ বহন কের এবং ‘অন্ধকার’, ‘মৃত্যু’ এবং ‘অসৎ’ 
তার িবপরীত অর্থ বহন কের:


অসৎ হেত আমােক সৎ‑এ িনেয় যাও,

অন্ধকার হেত আমােক আলোেত িনেয় যাও,

মৃত্যু হেত আমােক জীবেন িনেয় যাও।


সুতরাং ‘ঈশ্বর আলো’ উক্তি অনুসাের ‘আলো’ শব্দ ঈশ্বরেক িনর্দেশ কের এবং চরম 
পিরত্রাণ বা অনন্ত জীবনেক িনর্দেশ কের যার উৎস হেলন ঈশ্বর: ঈশ্বর আলো দান 



কেরন, অর্থাৎ চরম পিরত্রাণ বা অনন্ত জীবন দান কেরন (যোহন-রিচত সুসমাচােরর 
ব্যাখ্যা, ১:৪… এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।


িকন্তু তবুও আমােদর ঈশ্বর অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বেরর মত নন; িতিন কোন এক 
প্রকাের স্বর্গ থেেক আলো দান কের স্বর্গধােমই বেস থােকন এমন নয়, বরং আমােদর 
মােঝ তাঁর একমাত্র পুত্রেক প্রেরণ করােতই আলো দান করেলন: িযশুই সেই আলো 
দেখবার চোখ আমােদর দান কেরন, িযশুই তাঁর অনুসরণকারীেদর সেই আলো দান 
কেরন। বস্তুত ‘আলো ঈশ্বর’ এ জগেত তাঁর পুত্রেক জীবেনর আলো বেলই প্রেরণ 
করেলন আমরা সবাই যেন চরম পিরত্রাণ বা অনন্ত জীবন, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে জীবন-
সহভািগতা লাভ করেত পাির। এমনিক মিথ ও লুক-রিচত সুসমাচার থেেক আমরা 
অবগত আিছ, ‘আলো িযশুর’ অনুসরেণ আমরাও আলো হেয় উিঠ (মিথ ৫:১৪; লুক 
১১:৩৬):


তোমরা জগেতর আলো…।

লোেক প্রদীপ জ্বািলেয় তা ধামার িনেচ রােখ না,

দীপাধােরর উপেরই রােখ;

তেব ঘেরর সকেলর জন্য তা আলো দেেব।


িযশুেক অনুসরণ কের আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে সহভািগতা পাবার জন্য আলো পাই 
এবং এ গুরু দািয়ত্বও পাই, পেরর জন্য আমােদর আলো হেত হয় অর্থাৎ প্রিতেবশীর 
কােছ িনেজেদর দান কের সেই ‘আলো ঈশ্বরেকই’ দান কির।


িবেশষত যোহন-রচনাবিল দ্বারাই আপন ঐশতত্ত্ব-গেবষণা অনুপ্রািণত বেল মধ্যপ্রাচ্য 
খ্রিষ্টমণ্ডলী ‘আলো’ ধারণা গভীরতমভােব অনুধাবন কেরেছ। আলো িবষেয় শতাব্দীর 
পর শতাব্দীর দীর্ঘ ধ্যােনর ফেল তারা ‘মানুেষর ঈশ্বরত্বগ্রহণ’ ধারণা ফুিটেয় তুেলেছ। এ 
ধারণা অনুসাের এ জীবনকাল থেেকও আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে ঘিনষ্ঠ একাত্মতায় িমিলত 
আিছ, এখন থেেকও আমরা ঐশশক্তিগুিল ও ঐশআলো দ্বারা অিধক পিরমােণ অনুপ্রািণত 
ও উদ্বুদ্ধ হচ্ছি, যার ফেল আমরা ‘আলোবাহক’ হেয় উিঠ; িবেশষভােব মরণকােলই 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সম্পূর্ণরূেপ একাত্ম হয় িবধায় মানুষ তাঁর িদব্য আলোেত সর্বাঙ্গীন 
জাজ্বল্যমান হেয় ওেঠ; এ কারেণ সাধুসাধ্বীর মৃত্যুলগ্ন অঙ্কন করেত িগেয় তারা তাঁেদর 



মুখমণ্ডল আলোময় কের তোেল। উপরন্তু তােদর ধর্মীয় ঐিতহ্য আলোর কথা যেথষ্ট 
গুণকীর্তন কেরেছ; কেয়কটা বন্দনা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মেন কির। প্রত্যহ সন্ধ্যারিত 
উপাসনাকােল প্রদীপ জ্বালাবার সমেয় তারা এ ‘জ্যোিত বন্দনা’ গান কের:


আনন্দের জ্যোিত! অমর স্বর্গীয় িপতার

পরম গৌরেবর আনন্দের জ্যোিত।


িযশু জ্যোিত ধন্য হে, জ্যোিত িযশু ধন্য হে।

আনন্দের জ্যোিত! সূর্য অস্ত গমন করল,


এসো, সান্ধ্য দীপ জ্বািলেয়

সেব িমেল কির পূজা।


ঈশ্বরপুত্র, জীবনদাতা, িবশ্বপিত, পিরত্রাতা,

সেব বেল, ধন্য হে। আনন্দের জ্যোিত…


দশম শতাব্দীর নব-ঐশতত্ত্বিবদ সাধু িশেময়োন ‘ঈশ্বর আলো’ বাক্যিট ব্যাখ্যা কের 
িলেখেছন, ঈশ্বর মানুেষর সঙ্গে এমন জীবন-সহভািগতায় সংযুক্ত হন, যার ফেল মানুষ 
ঐশআলোর সঙ্গে একই আলোেত রূপান্তিরত হয়:


ঈশ্বর আলো, আর যারা তাঁর সঙ্গে সংযোগপ্রাপ্ত, তােদর পিবত্রতা অনুসাের 
িতিন আমােদর দান কেরন তাঁর িনেজর উজ্জ্বলতা। যখন আত্মার প্রদীপ 
অর্থাৎ মন প্রজ্বিলত হয়, তখন সে অনুভব কের িদব্যই আগুন তােক ধারণ ও 
প্রজ্বিলত কেরেছ। আহা, িক মহা িবস্মেয়র কথা! মানুষ দেেহ ও আত্মায় 
ঈশ্বেরর সঙ্গে িমিলত (…)। ঈশ্বরত্বে গৃহীত হেয় মানুষ পরম আত্মার 
সহভাগী (…)। (উপেদশ ২৫)।


আবার িতিন এ সুন্দর বন্দনা রচনা কেরেছন:


আহা, আলোর িক প্রমত্ততা! অগ্নির িক লীলা

আহা, তোমা থেেক, তোমার মিহমা থেেক আসেছ

অগ্নিিশখার িক ঘূর্ণিপাক আমার অন্তের,




—আিম যে নশ্বর!

আিম তোমার আরাধনায় পিড় তোমার চরেণ।

ধন্য তুিম, ধন্য! তুিম যে তোমার ঈশ্বরত্বের গিরমার আভাস

—একিট আভাস মাত্রই—পাবার যোগ্য আমােক কের তুেলেছ।

তুিম ধন্য! অন্ধকাের যখন বেস িছলাম আিম

তোমার তখন হেয়েছ আিবর্ভাব,

তোমার আলোেত আমােক কেরছ প্রকাশ।

তুিম ধন্য! সবার পক্ষে অসহ্য তোমার মুখমণ্ডেলর আলো

দর্শন করার আমােক িদেয়ছ প্রসাদ।

আিম জািন, অন্ধকােরর মােঝ বেস রইলাম আিম,

আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হেলও, আলোরূেপ তোমার হেয়েছ উদ্ভাস।

তোমার পূর্ণ আলোেত আলোময় হেয় উঠলাম,

িনিশেত আলো হেয় উঠলাম আিম,

সেই আিম যে অন্ধকােরই আচ্ছািদত িছলাম।

আলোেতই আিম এখন, অথচ অন্ধকােরও আিছ;

অন্ধকােরই আিম এখন, অথচ আলোেতও আিছ!

িক কের অন্ধকার িনেজর মধ্যে আলো গ্রহণ করেত পাের,

এবং আলো দ্বারা িবদূিরত না হেয়

সেই আলোর মধ্যে অন্ধকারই হেয় থাকেত পাের?

আহা, িক মহা িবস্মেয়র কথা! (বন্দনা ২৫)।


অন্যত্র সাধু িশেময়োন খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর অন্তের জাজ্বল্যমান সেই অধ্যাত্ম আলোর 
কথা ব্যাখ্যা কেরন, যে আলোেত আমরা আমােদর অন্তের অবস্থানকারী িযশুখ্রিষ্টের সঙ্গে 
আমােদর ঐক্য ধ্যান কির:


আমােদর উপর সেই আলোর উদ্ভাস;

তার অস্ত সেই, পিরবর্তন সেই, রূপান্তর নেই, রূপ নেই।




সেই আলো বাক্‌শক্তিমণ্ডিত, কার্যকারী, জীবন্ত, জীবনদায়ী,

আর যােদর উদ্ভািসত কের তােদর আলোেত রূপান্তিরত কের।

আমরা স্বীকার কির, ‘ঈশ্বর আলো’,

আর তাঁর দর্শন পেেত যােদর অনুগ্রহ দেওয়া হেয়েছ

তারা সবাই তাঁেক প্রত্যক্ষ কেরেছ।

যারা তাঁেক দেখেত পেেয়েছ

তারা তাঁেক আলো বেল গ্রহণ কেরেছ,

কারণ তাঁর গৌরেবর আলো তাঁর আেগ আেগ চেল

এবং িবনা আলোেত আিবর্ভূত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

যারা তাঁর আলো দেেখিন

তারা তাঁেকই দেেখিন, কারণ িতিনই আলো,

আর যারা সেই আলো পায়িন তারা এখনও তাঁর অনুগ্রহ পায়িন।

যারা তাঁর অনুগ্রহ পেেয়েছ তারা ঈশ্বেরর আলো পেেয়েছ

এবং ঈশ্বরেক এমনিক স্বয়ং আলো খ্রিষ্টেকই পেেয়েছ

িযিন বেলিছেলন,

আিম তােদর মাঝখােন আমার আপন আবাস স্থাপন করব,

তােদর মধ্যে গমনাগমন করব। (উপেদশ ২৮)।


সাধু িশেময়োেনর উপস্থািপত ধারণা অনুসাের একথা বলেত পাির: আলো িযশু, 
আলো িপতা ও আলো পিবত্র আত্মা, অর্থাৎ আলো-ত্রিত্ব প্রিতিট িবশ্বাসীর অন্তের বসবাস 
ক’রে তার সঙ্গে একাত্ম হেয় তােক ‘আলো থেেক আলো ও প্রকৃত ঈশ্বর থেেক প্রকৃত 
ঈশ্বর’ গেড় তোেলন। ঈশ্বের মানুেষ এ িমলন ‘মহা িবস্মেয়র কথা’, এমন রহস্য যা 
মানুেষর বোেধর অতীত হেলও আমােদর বাস্তব জীবনাচরেণ প্রকাশ করা চাই। সাধু 
পেলর সঙ্গে িতিন আমােদর অিবরত একথা স্মরণ করান, ‘ঘুিমেয় রেয়ছ যে তুিম, জেেগ 
ওঠ, মৃতেদর মধ্য থেেক িনদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমােক উদ্ভািসত করেবন (এেফ 
৫:১৪)।’




এ গুরুত্বপূর্ণ পেদর ঐশতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেল পর এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত 
পাির, ‘ঈশ্বর আলো’ উক্তির মাধ্যেম আমরা জানেত পাির মানুেষর পক্ষে ঈশ্বর কী, 
অর্থাৎ: প্রথমত, ঈশ্বেরর আলোেত আমরা আিবষ্কার করেত চেষ্টা করব আমােদর পক্ষে 
ঈশ্বর কী, আমরাই বা কী এবং প্রিতেবশীই বা কী। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বেরর জীবন-আলোেত 
উদ্ভািসত হেয়, অর্থাৎ এিবষেয় সেচতন হেয় যে আমরা তাঁর জীবেন পিরপূর্ণ আমরা 
আপনােতই তাঁর সাক্ষী হেয় দাঁড়াব, আমােদর কথাগুলো ও জীবনাচরণ এমনভােব 
জাজ্বল্যমান হেয় উঠেব যে, আধাের স্থািপত প্রদীেপর মত ঐশআলোর স্বয়ং উৎস সেই 
ঈশ্বেরর িবষেয় সাক্ষ্য দান না কের পারেব না: তা বাস্তবািয়ত হেব িবেশষত প্রেমাজ্ঞা 
পালেনই, যেইভােব িযশু আপন মৃত্যু দ্বারাই উত্তম আদর্শ প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন। 
উল্লেখযোগ্য যে, ‘ঈশ্বর আলো’ উক্তির গভীর ও যথাযথ উপলব্ধি তদানুরূপ গভীর ও 
যথাযথ ঈশ্বরোপলব্ধি লােভর জন্য সত্যিকাের উপকারী; এমনিক সেই উক্তির গভীর 
উপলব্ধির আলোেত আমােদর খ্রিষ্টীয় জীবেনর অপূর্ব একটা িদক প্রিতফিলত হয় তথা 
আমােদর জীবন হল স্বয়ং ঈশ্বেররই জীবেন অংশগ্রহণ বা সহভািগতা এবং ফলত 
আমােদর অন্তের অবস্থানকারী ত্রিত্বের জীবেনর উজ্জ্বলতম একিট সাক্ষ্য: িযশুেক জেেন 
ও প্রেমাজ্ঞা পালেন, অর্থাৎ পেরর জন্য প্রাণিবসর্জেন আমরা এখন থেেকও এজগেত 
অন্ধকারিবজয়ী আলো দ্বারা ও অমর জীবন দ্বারা সঞ্জীিবত।


অবেশেষ সেই বাহ্যিক কারণ দু’টোও উল্লেখযোগ্য যেগুলো সম্ভবত যোহনেক 
‘আলো’ ধারণা ব্যবহার করার জন্য প্রভািবত কেরিছল। প্রথম কারণটা এই, যোহেনর 
স্থানীয় মণ্ডলীেত নবদীক্ষিত খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে অেনেক কুম্রান সম্প্রদােয়র প্রাক্তন সভ্য 
িছল। জানা কথা, কুম্রান সম্প্রদায় ‘আলো ঈশ্বর’ ও ‘আলোর সন্তান’ ধারণা দু’টোর 
উপর িবেশষ জোর িদত। একথা ‘যোহন-রিচত সুসমাচার’ ব্যাখ্যায় বারবার উপস্থািপত 
ধারণােক প্রিতপন্ন কের তথা, যারা এখনও িযশুেক গ্রহণ কেরিন তােদর আধ্যাত্মিক 
প্রত্যাশা পূরেণর জন্য যোহন খুবই িচন্তান্বিত; িতিন তােদর ধর্মীয় বা দার্শিনক ভাষা 
পর্যন্ত ব্যবহার কেরন, এবং সেটার মধ্য িদেয় সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোর িদেক তােদর 
চালনা করেত চান িযিন জগেতর আলো িযশুখ্রিষ্ট।




‘আলো’ ধারণা ব্যবহাের দ্বিতীয় একিট কারণ খুব সম্ভবত হেয়িছল ‘বাপ্তিস্ম’ 
অনুষ্ঠান ও ঐশসত্য: বাপ্তিস্ম গ্রহেণ খ্রিষ্টিবশ্বাসী পােপর অন্ধকার থেেক ঈশ্বেরর 
আলোেত িগেয় পৌঁছয়। সেকােলর বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান ঐশসত্যের মর্মের সঙ্গে অত্যন্ত 
জিড়ত িছল: অন্ধকারময় জেলর মধ্যে ডুব িদেয় দীক্ষাপ্রার্থী নদী বা পুকুর থেেক বের 
হেয় িযশুখ্রিষ্টের আলোেত উদ্ভািসত িছল।


১:৬—আমরা যিদ বিল যে…: এ পদিট পূর্ববর্তী পদিটেক ব্যাখ্যা কের। যোহন 

বলেত চান, ঈশ্বেরর জীবন-আলোেত সহভািগতা মরিময়া উত্তেজনাপূর্বক উচ্ছ্বােস 
সঙ্কুিচত করেত সেই, বরং উত্তম নৈিতক আচরেণ িসদ্ধিলাভ কের। যে আলো অর্থাৎ যে 
পিরত্রাণ আমােদর দেওয়া হয় তা আমােদর আয়ত্তাধীন িচরসম্পদ নয়, বরং এমন 
গিতশীল একটা বাস্তবতা যা আমােদর নৈিতক আচরেণ প্রিতপন্ন এবং আমােদর দৈনন্দিন 
জীবনধারায় রূপািয়ত, যার ফেল জীবনকােল আমরা িসদ্ধপুরুষ নয়, বরং পরমিসদ্ধি-
পেথর পিথক বেলই িনেজেদর পিরগিণত করব। অন্য কথায়, যখন আমরা বিল ‘ঈশ্বর 
আলো’ তখন আমরা িদব্য দর্শনলােভ তাঁেক সাধারণ একটা িজিনেসর মত িনজস্ব সম্পদ 
বেল গণ্য করেত পাির এমন অর্থ সমর্থন কির না, বরং আমরা বুিঝ, িতিন আমােদর ও 
মানবজািতর জীবেনর জন্য অিতপ্রয়োজনীয় অংশ এবং ‘আলো’ বেল আত্মপ্রকাশ করার 
পর আমােদর কােছ সক্রিয় ও জীবন্ত সাড়া প্রত্যাশা কেরন। দুঃেখর কথা, অেনেকই 
কথায় ঈশ্বরেক জােন অথচ কােজর বেলায় পাপাচরণ কের। এেদর কােছ যোহন স্পষ্ট 
বেলন, অন্ধকাের চলােত অর্থাৎ পাপ করােত তারা ঈশ্বেরর প্রকৃত উপলব্ধি-সহভািগতা 
থেেক িনেজেদর বঞ্চিত কের। বস্তুত আমরা অবগত আিছ, বাইেবেলর ভাষায় ‘ঈশ্বরেক 
জানা’ হল কাজকর্ম ও জীবনাচরণ ক্ষেত্রে মেন-প্রােণ ঈশ্বেরর সঙ্গে িমলন বা 
ঐক্যস্থাপন। আমরা ঈশ্বরেক জানব তা নয়, তাঁর আলো দ্বারা িনেজেদর উদ্ভািসত হেত 
দেব এিটই আসল কথা; তাঁর দ্বারা িনেজেদর জ্ঞাত অর্থাৎ তাঁর দ্বারা তাঁর সঙ্গে 
িনেজেদর িমিলত হেত দেব, আমরা যেন তাঁর আলো িমলন ভালবাসা ও সত্যে 
জীবনধারণ করেত পাির। এ পেদর ‘আমরা সত্যের সাধন নই’ বাক্যিটও খ্রিষ্টীয় 
জীবনাচরেণর গিতশীল িদক অপিরহার্য বেল প্রিতপন্ন কের। আলো ও ভালবাসার মত 



সত্য শব্দটাও ঈশ্বরেক িনর্দেশ কের; এবং যেমন সত্যিট তখনই বাস্তব হয় যখন কথায় 
যা স্বীকার কেরিছ তা কােজই সপ্রমাণ কির, তেমিন ঘেট ঈশ্বেরর বেলায়: যাঁেক আমরা 
মুেখ ঈশ্বর বেল স্বীকার কির তাঁেক সদাচরেণর মধ্য িদেয়ও স্বীকার করা অত্যাবশ্যক। 
িকন্তু, যা সত্য বেল স্বীকার কির সেই সত্যের যিদ সাধক না হই, তাহেল আমরা 
িমথ্যাবাদী, অন্ধকােরই চিল এবং আমােদর সমস্ত জীবন মায়াচ্ছন্ন ও ঐশপিরত্রাণ থেেক 
দূরবর্তী।


আমােদর সামেন পথ দু’টোই, কোন্‌টা ধরব তা আমােদর উপর িনর্ভর কের; এ 
প্রসঙ্গে পুরাতন িনয়ম (দ্বিঃিবঃ ৩০:১৫-২০) একথা বেল,


দেখ, আিম আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামেন 
রাখলাম; কেননা আিম আজ তোমােক তোমার পরেমশ্বর প্রভুেক 
ভালবাসেত, তাঁর সমস্ত পেথ চলেত এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর িবিধ ও তাঁর 
িনয়মনীিত পালন করেত আজ্ঞা িদচ্ছি, তেবই তুিম বাঁচেব, বৃদ্ধি লাভ 
করেব…। িকন্তু যিদ তোমার হৃদয় িপছেন ফেের, (…) ও অন্য দেবতােদর 
সামেন প্রিণপাত করেত ও তােদর সেবা করেত যিদ িনেজেক পথভ্রষ্ট হেত 
দাও, তেব (…) তোমােদর িবনাশ িনশ্চিত হেব (…)।


সুতরাং িযশুর কথা শুনেল পর, তাঁেক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা মানুেষর উপর িনর্ভর 
কের। তবু তাঁেক যে গ্রহণ কের তার পক্ষে ঈশ্বেরর সঙ্গে সহভািগতােক শুধু কথায় প্রচার 
করা চলেব না, সত্যের সাধকই হওয়া দরকার অর্থাৎ মৃত্যু-অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপাচরণ ত্যাগ 
কের সে িযশুর আজ্ঞাগুিল পালেন—িবেশষত প্রেমাজ্ঞা পালেন সেই িযশুখ্রিষ্টেরই 
অনুসরেণ সম্পূর্ণরূেপ প্রবৃত্ত থাকেব িযিন জগেতর আলো ও এই জীবন-আলো 
িবতরণকারী।


১:৭—যিদ আলোেত চিল…: প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ােনর পথ িমথ্যাবাদীেদর পথ থেেক 

িভন্ন; খ্রিষ্টিয়ান আলোেত চেল, এমনিক জ্যোিতর্লোেকই তার আবাস। অর্থাৎ সে ‘আলো 
ও জীবন ঈশ্বেরর’ অনন্ত জীবেনর সহভাগী, এবং তা প্রকাশ পায় ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুযায়ী 



সদাচরেণর মধ্য িদেয়। আমােদর িনত্যই সেচতন হেত হয়, খ্রিষ্টিয়ান বেল ‘আলো 
ঈশ্বেরর’ আজ্ঞাবিল পালেনই ও ঐশআলোর জাজ্বল্যমান পেথ ‘আলো-িযশুর’ অনুসরেণই 
আমরা ঐশআলোর বাহক, আলো-ঈশ্বরবহনকারী, আলো-িযশুখ্রিষ্টবহনকারী। বস্তুত 
ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা মরিময়া বা অতীন্দ্রিয় ধরেনর সহভািগতা নয় বরং 
প্রিতেবশীর সঙ্গে জীবন-সহভািগতায়ই ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতার 
প্রকাশ। উপরন্তু ঐশআলোেত জীবনযাপন করা মানবীয় সাধ্যের অতীত, তা িযশুখ্রিষ্টের 
দেওয়া এমন অপূর্ব অনুগ্রহদান যা শুধু প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তেরই সাধনযোগ্য। 
মানুষ িহসােব আমরা দুর্বল পাপীমাত্র; ‘আলো ঈশ্বর’ তাঁর িনেজর আলো আমােদর দান 
কেরন িবধায়ই আমরা তাঁর আলোেত উদ্ভািসত এবং ভ্রাতৃপ্রেেমর মত জাজ্বল্যমান 
কাজকর্ম সাধন করেত সক্ষম হেয় উিঠ। যোহেনর স্বকীয় ধারণা অনুসাের, যে কোন 
সদাচরণ ঈশ্বেরই স্থািপত ও প্রিতষ্ঠিত: ঈশ্বরই আলো, এজন্যই আমরা আলোেত চলেত 
পাির; ঈশ্বরই ভালবাসা, এজন্যই আমরা ভালবাসেত পাির। সুতরাং যেমন ঈশ্বর থেেক 
দূের থাকেল আমােদর আলোও নেই ভালবাসাও নেই, তেমিনভােব ঈশ্বরও িবনা 
পরস্পর-সহভািগতাও আমােদর নেই। তাছাড়া যেমন আলো ও ভালবাসার িভত্তি স্বয়ং 
ঈশ্বর, তেমিন পরস্পেরর মধ্যে আমােদর সহভািগতার িভত্তিও আমােদর মধ্যে নয়, 
ঈশ্বেরই প্রিতষ্ঠিত। আমােদর সহভািগতার িভত্তি িনেজেদর মধ্যেই স্থাপন করেত চাইেল, 
সেই সহভািগতা কৃত্রিম, মুহূর্তমাত্রও িটকেব না, অকস্মাৎ ভেদােভদ দেখা দেেব। বলা 
বাহুল্য, পিরবার বা পাড়া বা মিহলাসংঘ বা যুবসংঘ বা ধর্মপল্লী বা মঠ-আশ্রেম অশান্তির 
আিবর্ভােবর মূল কারণ অিধকাংশ ক্ষেত্রে িঠক এিটই, পারস্পিরক সম্পর্ক ঈশ্বের নয়, 
িনেজেদর উপেরই প্রিতষ্ঠিত। িক কের ‘আলো ঈশ্বর’ আমােদর আলো দান কেরন, 
অর্থাৎ িক কের ঈশ্বর আমােদর পারস্পিরক জীবন-সহভািগতা বা একাত্মতা প্রিতষ্ঠা 
কেরন, তা এ পেদর তৃতীয় অংেশ ব্যক্ত হয়: মানুষ িহসােব আমরা পাপীমাত্র বেল 
ঈশ্বরেক পাবার জন্য িনেজেদর পিবত্রীকৃত করেত হয়; িকন্তু এমন পিবত্রীকরণ 
প্রয়োজন যা শুধু িনেজেদর তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্তের উপর নয়, িযশুখ্রিষ্টের উপরই িনর্ভর 
করেব: কেবল সেই পুত্র িযশুই তাঁর রক্ত দ্বারাই পাপকর্ম থেেক আমােদর শুিচ করেত 
সমর্থ। যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীেত এমন এক দল ভ্রান্তমতপন্থী বর্তমান িছল যারা সমর্থন 



করত, িযশু তােদর পাপ সবসমেয়র জন্য একবারই ক্ষমা কেরিছেলন িবধায় তারা এখন 
িনষ্পাপ, বা প্রয়োজনবোেধ তােদর িনেজেদর প্রার্থনাই তােদর পােপর প্রায়শ্চিত্ত হেব। এ 
ভ্রান্তমেতর িবরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গেই যোহন উেঠ দাঁড়ান: যে বেল সে িনষ্পাপ বা মেন 
কের তার তপস্যা ও ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা সে শুচীকৃত, সে িযশুেক ও মাংেস তাঁর 
আগমনও অনর্থক কের ফেেল। িযশুখ্রিষ্টের রক্তসািধত প্রায়শ্চিত্তই আমােদর পােপর 
একমাত্র উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত: ক্রুেশর উপের িযশুর পািতত রক্ত দ্বারাই আমােদর পাপরািশ 
মোচন করা হল। তাঁর প্রেিরতজন িযশুর মধ্যস্থতায়ই যেমন ঈশ্বর আমােদর আলো ও 
ভালবাসা দান কেরন তেমিন িযিন আমােদর পাপরািশর প্রায়শ্চিত্তবিলরূেপ আত্মোৎসর্গ 
কেরেছন তাঁরই রক্তপাত গুেণই ঈশ্বর আমােদর উপর তাঁর করুণা বর্ষণ কেরন। আর 
যারা িনেজেদর অহঙ্কারজিনত িনর্বুদ্ধিতায় থেেক মেন কের তারা আলোেতই আেছ, 
তােদর প্রিতই উচ্চািরত হল সেই বাণী যা একদা িযশু ফিরশীেদর উদ্দেশ্য কের উচ্চারণ 
কেরিছেলন, “তোমরা যে বলছ, ‘আমরা দেখেত পাচ্ছি’ (অর্থাৎ, আমরা আলোেত আিছ, 
আমরা িনষ্পাপ), তোমােদর পাপ রেয় গেেছ” (যোহন ৯:৪১)।


উপসংহার স্বরূপ বলেত পাির, খ্রিষ্টিয়ান িহসােব আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ধরেনরই মরিময়া জীবন-সহভািগতা লােভর প্রত্যাশা করেত পাির না, কারণ 
ঐশসহভািগতা এেক অন্যের সঙ্গে জীবন-সহভািগতার প্রিতফল। আমােদর মধ্যে পাপ 
এখনও িবদ্যমান থােক বেট, িকন্তু এ পরম সত্যই স্মরণযোগ্য যে, িযশুখ্রিষ্টের রক্তসািধত 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমরা উপকৃত: িদয়াবল িযশু দ্বারা পরািজত হেয়েছ, এিটই সেই দৃঢ় 
িনশ্চয়তা যা সকল ভাইবোনেদর একতায় পােপর িবরুদ্ধে সংগ্রাম করেত এবং 
ভ্রাতৃপ্রেেমর আদর্শ জাজ্বল্যমান রাখেত আমােদর উৎসািহত ও অনুপ্রািণত কের থাকেব; 
আর দৈবাৎ আমােদর পতন হেল তেব যেন স্মরেণ রািখ, িযশুখ্রিষ্টের রক্ত আমােদর শুিচ 
কের।


পাপাচরণ ত্যাগ (১:৮–২:২)


ঈশ্বেরর সঙ্গে সহভািগতা লাভ করেত হেল তাঁর আলোেত চলেত হেব, অর্থাৎ 
আমােদর সদাচরণেক ঈশ্বেরই প্রিতষ্ঠিত করেত হেব, তাঁর আলোেত উদ্বুদ্ধ হেয় আমরাও 



মানবজািতর কল্যােণর জন্য আলো হেয় উঠব। ‘আলো ঈশ্বেরর’ মধ্যে যেমন অন্ধকােরর 
লেশমাত্র নেই, তেমিন আমরা যারা তাঁর আলোেত আলো হেয় চলেত চাই আমােদর 
মধ্যেও অন্ধকার স্থান পেেত পাের না, অর্থাৎ আমােদর পাপ থেেক দূের থাকেত হেব।


১ [৮] আমরা যিদ বিল আমােদর পাপ নেই,


তাহেল আমরা িনেজেদরই প্রতারণা কির

এবং আমােদর অন্তের সত্য নেই।


[৯] আমরা িকন্তু যিদ আমােদর পাপ স্বীকার কির

—িবশ্বস্ত ও ধর্মময় িতিন!—

িতিন আমােদর পাপ ক্ষমা করেবন

ও সমস্ত অধর্ম থেেক আমােদর শোধন করেবন।


[১০] আমরা যিদ বিল পাপ কিরিন,

তাহেল তাঁেক িমথ্যাবাদী প্রিতপন্ন কির,

এবং তাঁর বাণী আমােদর অন্তের নেই।


২ [১] বৎস আমার, এ সমস্ত তোমােদর িলখিছ,


তোমরা যেন পাপ না কর।

িকন্তু যিদ কেউ পাপ কের,

িপতার কােছ আমােদর পক্ষে সহায়ক একজন আেছন:

সেই িযশুখ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা িযিন।


[২] িতিনই আমােদর পােপর জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ

—আমােদর পােপর জন্য শুধু নয়,

সমস্ত িবশ্বজগেতরও পােপর জন্য!


১:৮ক,খ—আমরা যিদ বিল আমােদর পাপ নেই…: যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীেত 

এমন কেয়কজন িছল যারা িনেজেদর সম্পূর্ণরূেপ পাপমুক্ত মেন করত; সম্ভবত এরা সেই 
জ্ঞানমার্গপন্থী িছল যারা িনেজেদর (পিরকল্পিত!) অধ্যাত্ম স্বরূপ গুেণই িনেজেদর 
পিরত্রাণপ্রাপ্তি সমর্থন করত। তােদর ধারণায়, তােদর অন্তের যা আধ্যাত্মিক তা যে কোন 



বাহ্যিক কাজকর্ম দ্বারা, এমনিক পাপজনক কাজকর্ম দ্বারাও কখনও িবলুপ্ত হেব না। 
এরূপ ধারণা সমর্থেন মানুষ ভুলভ্রান্তির মধ্যে বা—যোহেনর ভাষায়—‘অন্ধকােরর’ 
মধ্যে পেড়, অর্থাৎ মানুষ জগেতর লোক হেয় যায়, যে জগৎ ‘আলো ঈশ্বর’ হেত উদ্গত 
পিরত্রাণদায়ী আলোেক পিরত্যাগ কের। যারা ভুলভ্রান্তির জােল পেড় তারা ঈশ্বেরর প্রিত 
অবাধ্য ও িবদ্রোহী, জগেতর অসৎ ও মায়ার অধীনস্থ এবং িনেজেদরই অস্বীকার কের: 
একমাত্র ‘সৎ ঈশ্বর’ থেেক িনেজেদর বঞ্চিত কের তারা অসৎ-এর শাস্তি ভোগ করেত 
িনেজেদর দণ্ডিত কের।


১:৮গ—আমােদর অন্তের সত্য নেই: যোহেনর ভাষায় ‘সত্য’ হল সেই 

পিরত্রাণদায়ী ঐশপ্রকাশ যা িযশু এ জগেত এেনিছেলন (যোহন-রিচত সুসমাচােরর 
ব্যাখ্যা, ৮:৪০… এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। পিরত্রাণ লােভর জন্য মানুেষর পক্ষে সেই সত্য 
আপন করা একান্ত কর্তব্য। জীবন, বাণী, আত্মা ইত্যািদ িযশু-দেওয়া দানগুিলর মত 
সত্যও এমন একটা বাস্তবতা ও ঐশশক্তি যা খ্রিষ্টিবশ্বাসীর মধ্যে অবস্থান কের সকল 
ধরেনর বন্ধন থেেক তােক মুক্ত কের (যোহন ৪:১৪; ৮:৩২)। তাছাড়া িযশু িনেজেকই 
সত্য বেল ঘোষণা করেলন (যোহন ১৪:৬), ফলত ‘আমােদর মধ্যে সত্য নেই’ বলেত 
বোঝায় আমরা িযশুেক জািন না, িতিন আমােদর অন্তের নেই এবং আমরা তাঁর 
ঐশপিরত্রাণ িনষ্প্রয়োজন িবেবচনা কির।


১:৯ক—যিদ আমােদর পাপ স্বীকার কির…: ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টিয়ানেদর বৈষম্যে 

প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান ঈশ্বরেক ক্ষমাশীল ও করুণািনধান বেল জােন; সে যেমন িযশুখ্রিষ্টেক 
মাংেস আগত ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার কের (৪:২), তেমিন িনেজর পাপকর্মও স্বীকার 
কের। পুরাতন িনয়েমও লেখা আেছ, ‘িনেজর অপরাধ যে গোপন কের, সে িকছুেতই 
কৃতকার্য হেব না; তা স্বীকার ক’রে যে ত্যাগও কের, সে করুণা পােব (প্রবচন 
২৮:১৩)।’ উপরন্তু যোহন অবশ্যই সেইকােলও প্রচিলত ‘পাপস্বীকার’ প্রথা িনর্দেশ 
কেরন (যাকোব ৫:১৬; বারোজন প্রেিরতদূেতর িশক্ষাবাণী ১৪:১), যা অনুসাের ‘আিম 



পাপী’ এ সাধারণ স্বীকৃিত ছাড়া খ্রিষ্টমণ্ডলীর সামেন সুস্পষ্টভােব িনজ িনজ পাপগুিল 
স্বীকার করা হত। বাস্তিবক, ঈশ্বেরর সামেন িনেজেদর িনরপরাধী মেন করা সত্ত্বেও 
মানুেষর প্রশংসার জন্য িনেজেদর অপরাধী বেল স্বীকার করা যেমন অনর্থক, ঈশ্বেরর 
সামেন িনেজেদর অপরাধী বেল স্বীকার ক’রে মানুেষর কােছ িনজ িনজ অপরাধ গোপন 
রাখাও তেমিন অসঙ্গত। এপ্রসঙ্গে সাধু আগস্তিন বেলন, “তুিম যে িক, তা মানুষেকও 
বল, ঈশ্বরেকও বল। ঈশ্বেরর কােছ তা না বলেল, তেব িতিন তোমােত যা দেখেত 
পােবন তার দণ্ড দেেবন। িতিন তোমার দণ্ড ঘোষণা করেবন না তুিম িক তা চাও? তেব 
িনজ থেেকই িনেজেক অিভযুক্ত কর। তুিম িক তাঁর ক্ষমা পেেত ইচ্ছা কর? িনজ অন্তেরর 
িদেকই তাকাও, তুিম যেন ঈশ্বরেক বলেত পার, ‘আমার পাপ থেেক ঢেেক রাখ শ্রীমুখ, 
কারণ আমার অপরাধ আিম স্বীকার কির’ (সাম ৫১:১১, ৫)।”


উল্লিিখত ধারণা গ্রহণ না ক’রে সেকােলও ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টিয়ানরা বলত, 
িচরকােলর জন্যই শুিচ হেয় উেঠেছ িবধায় তারা ঈশ্বেরর আলোেত সর্বদাই অবস্থান 
করেব। অপরপক্ষে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান িবশ্বােসর মাধ্যেম জােন সে এজগেত থাকাকােল 
সম্পূর্ণরূেপ ঐশপিরত্রাণপ্রাপ্ত নয় এবং ঈশ্বেরর সামেন িসদ্ধার্থ ব্যক্তির মত কখনও 
দাঁড়ােত পাের না, বরং জীবনযাত্রার পিথক হেয় সে সবসময় ঐশক্ষমার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি কের, এবং এজন্য িনজ পাপগুিলর অিবরত স্বীকার থেেক ভেেস উঠেব তার 
অিবরত ঐশক্ষমা প্রার্থনা এবং আলোেত চলবার ও সত্যে থাকবার অিবরত দৃঢ় সঙ্কল্প।


১:৯খ—িবশ্বস্ত ও ধর্মময় িতিন!: আমরা ঈশ্বেরর ক্ষমার উপর িনর্ভর করেত পাির 

কারণ িতিন িবশ্বস্ত ও ধর্মময়। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরেক িবশ্বস্ত ও ধর্মময় স্বীকার করেত হেল 
তেব িনেজেদরই অিবশ্বস্ত ও পাপী স্বীকার করা প্রয়োজন, এমনিক িনেজেদর পাপী 
স্বীকার করােতই িযশুর সািধত পিরত্রাণ কার্যকারী হেয় ওেঠ। ‘িবশ্বস্ত’ ও ‘ধর্মময়’, এ 
শব্দ দু’টো গুরুত্বপূর্ণ, কােজই এগুিলর উপর িকঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মেন 
কির: পুরাতন িনয়ম িনয়ত বেল, ঈশ্বর ধর্মময় এবং আপন িনর্দেশ ও সকল 
প্রিতশ্রুিতেত িবশ্বস্ত। ‘িবশ্বস্ত’ শব্দিট যত বোধগম্য, ‘ধর্মময়’ শব্দিট তত সহজবোধ্য 
নয়। পিবত্র বাইেবল অনুসাের ঈশ্বর এ অর্থেই ধর্মময় যে, িতিন করুণা ও দয়ারই 



িবচাের মানুেষর অধর্ম আবৃত করেত সক্ষম। ধর্মময় বেলই িতিন মানুেষর পাপ ক্ষমা 
করেত এবং পাপী মানুষেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র ও শুিচ কের তুলেত সক্ষম। আমােদর 
প্রিত করুণা ও দয়া প্রকাশই হল ঈশ্বেরর মঙ্গল-ইচ্ছা ও আন্তর আকাঙ্ক্ষা, আর যেেহতু 
তাঁর এ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কখনও বািতল হেব না এজন্যই আমরা বিল িতিন তাঁর দেওয়া 
প্রিতশ্রুিতেত িবশ্বস্ত। স্মরণযোগ্য যে ঈশ্বেরর করুণা ও দয়ার িবচার ন্যায়িবচােরর 
নামান্তর। এপ্রসঙ্গে পুরাতন িনয়েমর কেয়কটা বাণী উল্লেখযোগ্য: যখন মোিশ ঈশ্বেরর 
কােছ তাঁর গৌরব দেখবার ইচ্ছা জািনেয়িছেলন, তখন িতিন এ বাণী বেল আত্মপ্রকাশ 
কেরিছেলন (যাত্রা ৩৪:৬-৭),


প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর;

ক্রোেধ ধীর, কৃপা ও িবশ্বস্ততায় ধনবান।

িতিন সহস্র সহস্র পুরুষ ধের কৃপা রক্ষা কেরন;

অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা কেরন


নবী ইশাইয়ােক মুখপাত্র কের (ইশা ১:১৮) ঈশ্বর এ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন,


এসো, একসঙ্গে িচন্তা-ভাবনা কির—একথা বলেছন প্রভু,—

সিঁদুের-লাল হেলও তোমােদর পাপ তুষােরর মত শুভ্র হেয় উঠেব;

টকটেক লাল হেলও হেয় উঠেব পশেমর মত।


এবং নবী যেেরিময়ার মধ্য িদেয় (যেের ৩১:৩৪গ) িতিন আপন দয়া ও করুণা 
প্রকােশর ইচ্ছা অিধক স্পষ্টতরভােব ব্যক্ত কেরিছেলন,


কেননা আিম তােদর শঠতা ক্ষমা করব,

তােদর পাপও আর স্মরেণ আনব না।


প্রাক্তন সন্ধিকােল ঈশ্বেরর সকল প্রিতশ্রুিত সেই িযশুখ্রিষ্টে িসদ্ধি লাভ কের গেেছ 
িযিন আমােদর মত মানুষ হেয় আমােদর পাপরািশর জন্য মৃত্যুবরণ কেরেছন, যার জন্য 
আমরা যখন তাঁেক ‘প্রভু’ স্বীকার কির তখন তাঁেক ‘দয়াময়’ ও ‘করুণািনধান’ও স্বীকার 
কির এবং একাধাের একথাও স্বীকার কির, আমরা পাপী।




১:১০ক,খ—আমরা যিদ বিল পাপ কিরিন…: যে কেউ িনেজেক িনষ্পাপ বেল সে 

মানবজািতর প্রিত ঈশ্বেরর মুক্তি-পিরকল্পনা, মাংেস ঐশবাণী-খ্রিষ্টের আগমন এবং িযশুর 
পিরত্রাণদায়ী মৃত্যু ব্যর্থ কের, এমনিক সে সত্যময় িযশুর স্থান দখল করেব বেল দািব 
কের এবং ফলত সে িনেজেকই সত্যময় ও ঈশ্বরেক িমথ্যাবাদী প্রিতপন্ন কের। িকন্তু, 
ঈশ্বর িক িমথ্যাবাদী হেত পােরন? এবং মানুষ িক সত্যময় হেত পাের? পিবত্র শাস্ত্র এর 
িবপরীত কথাই প্রচার কের, ‘ঈশ্বর সত্যিনষ্ঠ, প্রিতিট মানুষ িমথ্যাচারী (রো ৩:৪)।’ 
সুতরাং ঈশ্বরই িনজ থেেক সত্যবাদী ও সত্যময় আর আমরা ঈশ্বেরর কৃপায়ই শুধু 
সত্যময়; িনজ থেেক আমরা িমথ্যাচারী। কােজই যে কেউ িনেজেক িনষ্পাপ বেল সে 
সেই অহঙ্কােরর বেশ কথা বেল, যে অহঙ্কার আদেমর সময় থেেক ঈশ্বেরর স্থান দখল 
করেত এবং তাঁেক ধর্মময়, িবশ্বস্ত ও করুণাময় অস্বীকার করেত মানুষেক প্ররোিচত 
কের।


১:১০গ—তাঁর বাণী আমােদর অন্তের নেই: উল্লিিখত কথা ছাড়া, যে কেউ 

িনেজেকই িনষ্পাপ বেল সে অস্বীকার কের যে, যে বাণী ঐশক্ষমা প্রিতশ্রুিত ও প্রদান 
কের সেই বাণী সত্যিকাের ঈশ্বেররই বাণী। চতুর্থ সুসমাচার অনুসাের িযশু মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা কেরন, ঈশ্বেরর বাণীই সত্য (যোহন ১৭:১৭), এবং যেেহতু ‘সত্য’ বলেত 
িযশুর প্রকািশত ঐশবাস্তবতা বোঝায়, এজন্য অনুমান করেত পাির, ঈশ্বেরর স্বকীয় 
বৈিশষ্ট্যই যে িতিন মানুেষর পাপ আপন বাণী অর্থাৎ িযশুর ঐশপ্রকােশর মাধ্যেম ক্ষমা 
কেরন। আবার, চতুর্থ সুসমাচার থেেক আমরা এিবষয়ও অবগত, ঐশবাণীেত স্থিতমূল 
থাকেল তেব আমরা সে বাণী দ্বারা িনেজেদর পাপী বেল অিভযুক্ত হেত িদই এবং কার্যত 
প্রিতশ্রুত ক্ষমা লাভ কির (যোহন ৮:৩১; সাম ৩২:১): যেমন িযশুর সমেয় অিবশ্বাসী 
ইহুদীরা িনেজেদর ধার্মিক মেন করত িবধায় িযশুর বাণী দ্বারা িনেজেদর পাপী বেল 
অিভযুক্ত হেত না দেওয়ায় তাঁর ক্ষমাদান ও তাঁেকও অগ্রাহ্য কেরিছল, তেমিন 
বর্তমানকােল আমরাও যিদ িনেজেদর শুিচ, সুস্থ ও ধার্মিক মেন কির তাহেল প্রমাণ কির 
ঈশ্বেরর বাণী আমােদর প্রয়োজন সেই, সেই িযশুেক অগ্রাহ্য কির িযিন তােদরই মঙ্গেলর 
জন্য এেসেছন যারা িনেজেদর অসুস্থ ও পাপী স্বীকার কের, ঘোষণা কির ঐশপিরত্রাণ 



আমােদর দরকার সেই এবং অবেশেষ সেই জীবন থেেক িনেজেদর বঞ্চিত কির যে 
জীবন হল ঐশবাণীর মাধ্যেম ধর্মময় ঈশ্বেরর সঙ্গে পাপী মানুেষর িমলন-সংযোগ।


২:১ক—তোমরা যেন পাপ না কর: আমরা িনেজেদর িনষ্পাপ মেন করব না, 

একথা িঠক। আমরা িনেজেদর সুস্থ ও ধার্মিক নয় বরং ঈশ্বেরর করুণা ও িযশুর 
পিরত্রাণদায়ী মৃত্যুর উপর িনর্ভরশীল িনেজেদর মেন করব একথাও িঠক বেট, িকন্তু 
অনুমান করব না আমরা যত পাপ কির না কেন সেই পাপগুিল স্বীকার ক’রে আপনােতই 
ঐশক্ষমা পাব, কেননা এরূপ মনোভাব পোষণ করেল তেব আমরা ঈশ্বেরর করুণােক 
পাপাচরেণর আহ্বানস্বরূপ ভুল বুঝব, ঈশ্বর কেমন যেন বেলন ‘পাপ কর আর িচন্তা কর 
না’ কারণ খ্রিষ্ট তোমার সকল পাপ থেেক তোমােক শুিচ করেবন।’ অপরপক্ষে এিটই 
যোহেনর ধারণা, ‘তুিম যিদ ঈশ্বরেক ক্ষমাকারী বেল জান এবং িযশুখ্রিষ্টেক তোমার 
পাপগুিলর প্রায়শ্চিত্তবিলরূেপ মান, তাহেল তুিম পােপর প্রভাব বা আক্রমণ রোধ 
করেতও সক্ষম।’ সুতরাং ‘তোমরা যেন পাপ না কর’ বলেত ‘িযশুর সািধত প্রায়শ্চিত্ত-
ব্যবস্থা অনুসাের জীবনযাপন কর’ বোঝায়। মানুষ িহসােব আমরা কখনও সম্পূর্ণরূেপ 
পােপর উপর িবজয়ী হেত পারব না, িকন্তু ‘মৃত্যুজনক পাপ’ ছাড়া (৫:১৬…) অন্যান্য 
দৈনন্দিন ছোটখাটো ও সাধারণ পাপগুলোর জন্য আমরা যেন িনরাশার মুেখ না পিড়, 
বরং সেগুলো স্মরেণ আমরা যেন অিবরত িনেজেদর দুর্বল ও পাপপ্রবণ মানুষ স্বীকার 
ক’রে ঈশ্বেরর ক্ষমাদােনই পাই জীবন ও প্রেরণা অিধক পিবত্র খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন 
করার জন্য।


২:১গ—িপতার কােছ… সহায়ক একজন আেছন: ইহুদী ঐিতহ্য অনুসাের 

স্বর্গধােম ঈশ্বর যেন িবচারাসেন আসীন িছেলন এবং এক িদেক দাঁড়াত অিভযোগকারী 
এক স্বর্গীয় প্রাণী যার নাম িদয়াবল (িদয়াবল-এর অর্থই অিভযোগকারী)। িদয়াবল 
িনয়তই ঈশ্বেরর দৃষ্টিগোচর করত মানুেষর যত পাপ। অপর িদেক আব্রাহাম বা মোিশ 
বা িমখােয়ল ইত্যািদ মহামান্য কুলপিত বা স্বর্গদূতেদর একজন সহায়ক বা উিকল পেদ 



দাঁড়ােতন; এঁরা মানুেষর পক্ষে ঈশ্বেরর কােছ মধ্যস্থতা বা ওকালিত করেতন, িনত্যই 
মানুেষর জন্য ঐশক্ষমা প্রার্থনা করেতন। এ ঐিতহ্য অবলম্বন কের যোহন বেলন, যিদ 
একথা সত্য যে যখন আমরা পাপ কির তখন অিভযোগকারী িদয়াবল সােথ সােথ উেঠ 
দাঁিড়েয় ঈশ্বেরর কােছ আমােদর মৃত্যুদণ্ড চায় (প্রকাশ ১২:১০), তবু একথাও সত্য যে 
আব্রাহাম ইত্যািদ ব্যক্তির চেেয় এখন অিধকতর জোর িদেয় আমােদর সহায়ক বা উিকল 
হেয় উেঠ দাঁড়ান স্বয়ং িযশু, এবং আমােদর পক্ষে িযশুর ওকালিত সর্বদাই জয়ী হেব, 
কারণ িযশুখ্রিষ্টই জগেতর অিধপিত সেই িদয়াবলেক সম্পূর্ণরূেপ শেষ কের ফেেলেছন, 
এমনিক যেমন ঈশ্বর ধর্মময় তেমিন িযশুও ধর্মাত্মা, অর্থাৎ িপতা ঈশ্বর ও িযশু উভেয়রই 
করুণাপ্রকােশ তাঁেদর ঈশ্বরত্ব উত্তমরূেপ প্রকাশ পায়।


এখােন হয়ত কেয়কজন পাঠেকর মেন এ প্রশ্নিটর উদয় হয়: ‘আমরা চতুর্থ 
সুসমাচার থেেক পিবত্র আত্মােকই ‘সহায়ক’ জানলাম; এখন িক কের িযশুেকও 
‘সহায়ক’ বলব?’ এ প্রশ্নের উত্তরিটেক সুসমাচার িনেজই ব্যক্ত কের: যখন িযশু 
িশষ্যেদর কােছ পিবত্র আত্মার দােনর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তখন বেলিছেলন, ‘আর 
আিম িপতােক অনুরোধ করব এবং িতিন অপর একজন সহায়ক তোমােদর দেেবন 
(যোহন ১৪:১৬)।’ সুতরাং, আমােদর সহায়ক দু’জন আেছন: তাঁর জীবনকােল িযশু 
িনেজই িছেলন িশষ্যেদর সহায়ক এবং এখন স্বর্গে থেেক িতিন সকেলরই সহায়ক; 
দ্বিতীয় সহায়ক হেলন পিবত্র আত্মা, িতিন আমােদর জীবনকােল িযশুর িবষেয় প্রকৃত 
সাক্ষ্য বহন করেত ও িযশুর সকল কথা স্মরণ করেত আমােদর সহায়তা কেরন (যোহন 
১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭)। উপসংহারস্বরূপ এ পেদর সাধু আগস্তিেনর ব্যাখ্যা 
উপস্থািপত হোক: ‘খ্রিষ্টই আমােদর সহায়ক, তুিম িকন্তু পাপ না করার জন্য সেচষ্ট 
হও। অথচ যিদ মানবীয় প্রকৃিতর দুর্বলতাবশত তোমার অন্তের পাপ দেখা দেয় তেব 
সঙ্গে সঙ্গেই এর জন্য দুঃখ কর, সঙ্গে সঙ্গেই তার িনন্দা কর। তার িনন্দা করেল তেব 
শান্ত মেনই িবচারেকর দরবাের দাঁড়ােত পারেব। সেখােন তুিম সেই সহায়কেক পােব; 
তোমার পাপ স্বীকার করেল পর আর ভয় করো না, তুিম মামলায় হার মানেবই না। এ 
জীবনকােল সুবক্তা উিকেলর হােত আত্মসমর্পণ ক’রে যিদ একজন মুক্তি পেেত পাের 



তাহেল ঐশবাণীর উপর িনর্ভরশীল হেয় তুিম িক কখনও দণ্ডিত হেত পারেব? সবাই 
িচৎকার কের বল, িপতার কােছ আমােদর পক্ষে সহায়ক একজন আেছন!’


২:২—িতিনই আমােদর পােপর জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ: আব্রাহাম, মোিশ ইত্যািদ 

কুলপিতেদর অেপক্ষা িযশুখ্রিষ্টই সর্বতোভােব তাঁর ভাইেদর সমরূপ হেয় এবং করুণাময় 
ও িবশ্বস্ত মহাযাজক হেয় (িহব্রু ২:১৭), স্বর্গে উন্নীত হেয় আমােদর জন্য ঈশ্বেরর কােছ 
অনুরোধ কের থােকন (িহব্রু ৭:২৫) এবং তাঁর রক্তে আমােদর অন্তরেক আরও কত 
বেিশই না শুদ্ধ কের তোেলন মৃত কর্মসমূহ থেেক, জীবনময় ঈশ্বেরর সেবার জন্য (িহব্রু 
৯:১৪)। আমােদর পাপগুিলর জন্য ঈশ্বর তাঁেকই প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুেল ধেরেছন 
(রো ৩:২৫), এজন্য িতিনই অিভযোগকারী িদয়াবেলর িবপক্ষে উত্তম সমর্থনকারী হেয় 
দাঁিড়েয় তােক পরাস্ত কেরন। সুধী পাঠক অবশ্যই লক্ষ কেরন িক কের যোহন ইহুদী 
ঐিতহ্যগত িবচােরর দৃশ্য ত্যাগ ক’রে ক্রুেশর উপর িযশুর আত্মবিলদােনর িদেকই জোর 
িদেয় অঙুিল িনর্দেশ কেরন: পূর্ববর্তী পেদ িতিন িযশুেক সহায়ক বা উিকল বেল 
উপস্থাপন কেরিছেলন, এখন তাঁেক প্রায়শ্চিত্তবিলরূেপই বর্ণনা কেরন। এেত যোহন 
দেখােত চান, ঈশ্বেরর দরবাের আমােদর পক্ষসমর্থন কথায় শুধু নয়, িযশুর মৃত্যুর 
পিরত্রাণদায়ী ফেলর উপরই িনর্ভর কের; িযশুই পুরাতন িনয়েমর পূর্বকিথত সেই ধর্মাত্মা 
(লেবীয় ৪:১-৫, ১৪; ১৬) িযিন পাপীেদর জন্য িনজ রক্তক্ষরেণ আমােদর পাপরািশর 
প্রায়শ্চিত্ত কেরেছন, অর্থাৎ আমােদর জন্য ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর িচরন্তন পুনর্মিলন 
সাধন কেরেছন। িহব্রুেদর প্রিত পত্র িযশুেক বিল-উৎসর্গকারী মহাযাজক বেল বর্ণনা 
কের; তাছাড়া যোহন একথাও বেলন, যেেহতু িযশু একাধােরই রক্তদান কেরেছন এবং 
ক্রুেশর উপর মৃত্যুবরণ কেরেছন এজন্য িতিন বিল-উৎসর্গকারী মহাযাজক শুধু নন, 
প্রায়শ্চিত্তবিলও িতিন! আবার ঐশপ্রকাশ পুস্তেক যোহন এমন িযশুেক বর্ণনা কেরন িযিন 
ঈশ্বেরর িসংহাসেনর সামেন একাধাের িনপািতত ও দণ্ডায়মান মেষশাবক (প্রকাশ ৫:৬, 
১২; ১৩:৮)। জীবনকােল িযশু যে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সাধন কের িগেয়িছেলন, তা এমন মহা 
অনুরোেধ পিরণত হেয়েছ যে অনুরোধ স্বর্গে থেেক িতিন ‘সহায়ক’ িহসােব সমগ্র 
মানবজািতর পিরত্রােণর জন্য আপন রক্তের সঙ্গেই িপতার চরেণ িনেবদন কেরন; আর 



িপতা খ্রিষ্টের রক্তসািধত সেই মহা অনুরোধ অবশ্যই গ্রহণ কেরন কারণ িতিন জগৎেক 
এতই ভালেবেসেছন যে ত্রাণকর্তারূেপ ও চািরিদেক িবক্ষিপ্ত তাঁর সকল সন্তানেদর 
একত্রিত করার জন্য বিলরূেপই আপনার একমাত্র পুত্রেক প্রেরণ কেরিছেলন (যোহন 
৩:১৬; ১১:৫২)।


আজ্ঞাপালন (২:৩-১১)


পূর্ববর্তী পদগুলোেত যোহন বেলিছেলন, ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ 
করেত হেল পাপাচরণ ত্যাগ করা আবশ্যক। এ অংেশও ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-
সহভািগতাই হল আলোচ্য িবষয়, িকন্তু অন্য িদক অনুসাের অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান অনুসােরই 
তা অনুধািবত। যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রিষ্টিয়ানরা তােদর তাত্ত্বিক ও 
মরিময়া ভঙ্গির উপর িনর্ভর কেরই বলত, তারাই ঈশ্বরেক উত্তমরূেপ জানত। তােদর এ 
ধারণার িবপক্ষে যোহন সেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রচার কেরন যা স্বয়ং ঈশ্বর পুরাতন িনয়েমর 
কুলপিত ও নবীেদর মুখ িদেয় প্রকাশ কেরিছেলন: জ্ঞান হল ভালবাসা, জীবন্ত একাত্মতা 
ও গভীর িমলেনর নামান্তর। ঈশ্বরজ্ঞান হল স্রষ্টা ও প্রকাশকর্তা ঈশ্বেরর সঙ্গে মানুেষর 
চেতনাপূর্ণ ও গিতশীল সম্পর্ক, অর্থাৎ ‘আিম ঈশ্বরেক জািন’ বলেত একথা বোঝায়, 
আমার জীবনযাত্রার যে কোন অবস্থা ও পিরস্থিিতেত আিম আত্মপ্রকাশকারী ও আপন 
ইচ্ছা প্রকাশকারী জীবনময় ঈশ্বেরর উপস্থিিত িবষেয় সেচতন হব এবং তাঁর সঙ্গে এক 
হবার জন্য প্রবৃত্ত থাকব। িকন্তু এমন মরিময়া অিভজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনলােভর 
মাধ্যেম নয় যা প্রিতেবশী মানুষ ও জগেতর সমস্যাগুিলর প্রিত আমােক উদাসীন করেব, 
বরং আমার ও ঈশ্বেরর ইচ্ছা এক করায় ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হবার জন্য প্রবৃত্ত থাকব।


২ [৩] এেতই জানেত পাির যে আমরা খ্রিষ্টেক জেেনিছ,


আমরা যিদ তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কির।

[৪] যে বেল, ‘আিম তাঁেক জািন,’


অথচ তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কের না,

সে িমথ্যাবাদী, তার অন্তের সত্য নেই।




[৫] িকন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন কের,

ঈশ্বেরর ভালবাসা তার অন্তের সত্যি িসদ্ধি লাভ কেরেছ।

এেতই জানেত পাির যে আমরা তাঁর মধ্যে আিছ।


[৬] যে বেল সে তাঁর মধ্যে বসবাস করেছ,

তােকও সেইভােব চলেত হয়, িতিন িনেজ যেভােব চলেলন।


[৭] প্রিয়জেনরা, তোমােদর কােছ আিম নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,

সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা িলখিছ,

আিদ থেেক যা তোমরা পেেয়ছ:

যে বাণী তোমরা শুেনছ, তা‑ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।


[৮] তবু একিদেক নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমােদর িলখিছ,

আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমােদর অন্তের সত্যিই রেয়েছ,

কারণ অন্ধকার ঘুেচ যাচ্ছে

ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।


[৯] যে বেল সে আলোেত আেছ অথচ িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের,

সে এখনও অন্ধকাের রেয়েছ।


[১০] িনেজর ভাইেক যে ভালবােস, সে আলোেত বসবাস কের,

আর তার অন্তের পরস্পর িবরোধী বলেত িকছুই থােক না।


[১১] িকন্তু িনেজর ভাইেক যে ঘৃণা কের,

সে অন্ধকাের রেয়েছ ও অন্ধকাের চেল;

কোথায় যাচ্ছে তা জােন না,

কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ কেরেছ।


২:৩-৪—এতই জানেত পাির যে আমরা খ্রিষ্টেক জেেনিছ…: পূর্বে বেলিছ, যে 

িনেজর জীবনযাত্রার যে কোন অবস্থা ও পিরস্থিিতেত আত্মপ্রকাশকারী ও আপন ইচ্ছা 
প্রকাশকারী ঈশ্বর িবষেয় সেচতন হেয় তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে িনেজর ইচ্ছা মেলােতই তাঁর 
সঙ্গে এক হয় সে‑ই ঈশ্বরেক জােন। িকন্তু, িক কের তাঁর ইচ্ছা জানেত পারব? িক কের 
তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা একীভূত করব? এধরেনর প্রশ্নগুিলর উত্তর খুবই সহজ: 
তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন করব। চতুর্থ সুসমাচাের বারবার িযশু দেিখেয়েছন, িপতার ইচ্ছা 



পালেনর গুেণই িতিন িপতােক জােনন, এমনিক তাঁর সঙ্গে এক। এিটই িযশুর প্রকৃত 
পিরচয়: িতিন অনুগত ও বাধ্য পুত্র, িপতার ইচ্ছা পালেনই তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা 
পালেনই িপতােক গৌরবান্বিত কেরন এবং িযশুর পুত্রোিচত এ বাধ্যতায় িপতা এত প্রীত 
হন যে সকল মানুষেক ঐশজীবন দােনর অিধকার তাঁেক অর্পণ ক’রে তাঁেক গৌরবান্বিত 
কেরন। নূতন িনয়েমর উদাহরণ ছাড়া পুরাতন িনয়েমর কেয়কিট কথাও স্মরণযোগ্য: 
নবী হোেশয়া অনুসাের ঈশ্বরজ্ঞান হল দয়া, করুণা ও প্রেমপূর্ণ ভক্তির নামান্তর (হো 
৬:৬) এবং নবী যেেরিময়া বেলন, ঈশ্বরজ্ঞান ও নৈিতক সদাচরণ ঘিনষ্ঠভােবই জিড়ত 
(যেের ২২:১৫)। সুতরাং যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীর ভ্রান্তমতপন্থী খ্রিষ্টিয়ানেদর মত 
ঈশ্বেরর অসাধারণ িদব্য দর্শন ও অতীন্দ্রিয় মরিময়া অিভজ্ঞতা কামনা করা সম্পূর্ণরূেপ 
অনর্থক, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর িনেজেক জ্ঞাত করার জন্য অিতসাধারণ পথ রচনা কেরেছন 
তথা, তাঁর আজ্ঞাগুিল পালনই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান; তাঁর প্রিত প্রকৃত ভক্তি ও অকৃত্রিম 
অনুরাগ আমােদর বাধ্যতায় প্রকাশ পায়; সর্বদা স্মরেণ রাখেত হয় িতিন স্রষ্টা আর 
আমরা সৃষ্টজীবমাত্র, ফলত ভক্তিপূর্ণ বাধ্যতামার্গই তাঁর সঙ্গে আমােদর ঐক্যস্থাপেনর 
জন্য প্রকৃত পথ। বাধ্যতাই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞােনর প্রমাণ ও বিহঃপ্রকাশ, একথা যখন সত্য, 
তখন একথাও সত্য যে, অবাধ্যতাই িবকৃত ও কৃত্রিম ঈশ্বরজ্ঞােনর মূলকারণ এবং কার্যত 
আমােদর দুরাচােররও মূলকারণ। সুতরাং ঈশ্বেরর সঙ্গে যথোিচত সম্পর্ক বজায় রাখেত 
িগেয় আমােদর কথা ও সদাচরেণর মধ্যকার িমল বজায় রাখা অপিরহার্য: ‘আিম 
ঈশ্বরেক জািন’ বা ‘ঈশ্বরেক িবশ্বাস কির’ এধরেনর স্বীকারোক্তি উচ্চারণ ক’রে যে 
িনেজরই ইচ্ছা পালন কের সে সঙ্গতভােব চেল না, কখনও ঈশ্বরেক জানেব না এবং 
তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভািগতাও কখনও লাভ করেব না। বরং ‘ঈশ্বরেক জািন’ বা ‘তাঁেক 
িবশ্বাস কির’ বলার পর তাঁর আজ্ঞাগুিল পালেনই তাঁেক ভালবাসেত হয়। অর্থাৎ িবশ্বাস-
ঘোষণা ও নৈিতক আচরেণর মধ্যে অিবচ্ছেদ্য সম্পর্ক িবদ্যমান আেছ: ঈশ্বেরর আজ্ঞাবিল 
অনুযায়ী নৈিতক আচরেণই আমােদর িবশ্বাস ও ঈশ্বরজ্ঞান (২:৩) এবং তাঁর সঙ্গে 
আমােদর জীবন-সহভািগতা প্রকািশত ও প্রমািণত (১:৭)।


পক্ষান্তের যখন আমরা কথায় মাত্র ঈশ্বরেক স্বীকার ক’রে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চিল 
না, তখন ‘সত্য’ অর্থাৎ সত্যময় ঈশ্বর আমােদর মধ্যে িবরাজ কেরন না, ফলত 



আমােদর খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ব িনতান্ত শূন্য হেয় যায়। অবেশেষ এ ধারণাও স্মরণযোগ্য, 
যোহন ও পুরাতন িনয়ম অনুসাের ‘আজ্ঞা’ ঈশ্বেরর এমন একিট বোঝা নয় যা িতিন 
অত্যাচারী রাজার মত প্রজােদর মাথায় চািপেয় দেন; বরং আজ্ঞা হল জীবনস্বরূপ, 
জীবনলােভর জন্য ঈশ্বেরর অর্পিত উপায়স্বরূপ। ঈশ্বেরর আজ্ঞাপালেন মনুষ্যত্বের গ্লািন 
হয় না, এমনিক মানুষ ঐশআজ্ঞাপালেন ঈশ্বরেক জেেন তাঁর সঙ্গে এক হয়। পত্রিটর 
পরবর্তী বাণীেতও এধারণা স্মরণীয়।


২:৫—িকন্তু যে কেউ তার বাণী পালন কের…: আজ্ঞাবিলেত প্রকািশত ঐশবাণী 

যে কেউ পালন কের তার মধ্যেই সত্যময় ঈশ্বর এবং ‘সত্য’ িবরাজ কেরন, সে‑ই 
ঈশ্বেরর ভালবাসােক ও উত্তম ঈশ্বরজ্ঞানেক পায়, কারণ ভালবাসাই প্রকৃত জ্ঞান। এখােন 
যে ‘ঈশ্বেরর ভালবাসার’ কথা বলা হয় সেটা ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর ভালবাসা নয়, িকন্তু 
আমােদর প্রিত ঈশ্বেররই ভালবাসা। স্বভাবত মানুষ িহসােব আমরা ঈশ্বরেক প্রত্যক্ষভােব 
ভালবাসেত অক্ষম (৪:২০; ৫:২…); ঈশ্বেরর প্রেেমর পাত্র বেল আমরাও ভালবাসেত 
বাধ্য, িকন্তু আমােদর ভালবাসা আমােদর প্রিতেবশীেকই প্রত্যক্ষভােব লক্ষ কের, অর্থাৎ 
ঈশ্বেরর কাছ থেেক প্রাপ্ত ভালবাসা ভ্রাতৃপ্রেেমই পূর্ণতা লাভ কের: ঈশ্বর আমােদর কােছ 
ভালবাসা িনেবদন কেরন আমরা যেন ভাই-মানুষেকই ভালবাসেত পাির এবং মানুষেক 
ভালবাসােত ঈশ্বরেকও ভালবাসেত সক্ষম হেয় উিঠ। উপরন্তু যেেহতু ‘ভাইেক ভালবাস’ 
হল ঐশবাণী অর্থাৎ আজ্ঞাবিলর সার, এজন্য একথা সমর্থন করা যায় যে, িনেজর 
ভালবাসা আমােদর দান করায় ঈশ্বর আমােদর সেই শক্তি দান কেরন যে শক্তির প্রভােব 
আমরা ভাইেদর ভালবাসেত অর্থাৎ ঐশবাণীেক পালন করেত এবং ঈশ্বরেক জানেত 
সক্ষম হেয় উিঠ।


এ অিতসংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেেক অনুমান করেত পাির ঈশ্বেরর ভালবাসা জীবন্ত 
ক্রিয়াশীল ও গিতশীল একিট শক্তি; এ শক্তি আমােদর অন্তের কার্যকারী হয় এবং যেভােব 
ঈশ্বর আমােদর ভালবােসন সেইভােব প্রিতেবশীেক ভালবাসেত আমােদর সক্ষম কের: 
এরূপ ভালবাসা দেেখ জগৎ জানেব আমরা িযশুর িশষ্য ও ঈশ্বেরর সন্তান। সুতরাং 
যোহন অনুসাের খ্রিষ্টিয়ান হওয়াটা অচল ও স্থিিতশীল িকছু নয়, বরং প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান 



হেত হেল আমরা সর্বদাই পিথকরূেপ িযশুেক অনুসরণ করেত ও তাঁর বাণী পালেন তাঁর 
অনুকরণ করেত সেচষ্ট থাকব, এবং িনশ্চিত হব এরূপ আচরেণ স্থািপত ঈশ্বেরর সঙ্গে 
আমােদর সম্পর্ক এমন শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা লাভ কেরেছ যে, কোন মরিময়া অিভজ্ঞতা ও 
িদব্য দর্শন তা অিতক্রম করেত পারেব না।


২:৬—েয বেল সে তাঁর মধ্যে বসবাস করেছ…: িযশুই খ্রিষ্টীয়-উিচত আচরেণর 

আদর্শ ও িভত্তিস্বরূপ: যে আপন জীবনাচরেণ িযশুর জীবনাচরণ অনুকরণ কের সে‑ই 
ঈশ্বের বসবাস কের। চতুর্থ সুসমাচার অনুসাের স্বয়ং িযশু িনেজর অনুসরণ ও 
অনুকরেণর প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা কেরন: ‘তোমরা যিদ আমােক ভালবাস, 
তাহেল আমার আজ্ঞাগুলো পালন করেব; আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ কের িনেয় যে তা 
পালন কের, সে‑ই আমােক ভালবােস; যিদ কেউ আমােক ভালবােস, তেব সে আমার 
বাণী মেেন চলেব; যিদ আমার আজ্ঞাগুিল পালন কর, তেব আমার ভালবাসায় থাকেবই 
(যোহন ১৪:১৫, ২১, ২৩; ১৫:১০)।’ িবেশষত শেষ উক্তিিট (‘যিদ আমার আজ্ঞাগুিল 
পালন কর তেব…’) স্পষ্টই ব্যাখ্যা কের ‘তােক সেইভােব চলেত হয় যেভােব িতিন 
িনেজ চলেলন’ এর অর্থ: আজ্ঞাগুিল পালেন সেইভােব আমােদর তাঁর অনুকরণ করেত 
হয় যেভােব িতিন ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই িপতার ইচ্ছা পালন কেরেছন। িযশুর অনুকরণ 
করেত করেত প্রকৃত িশষ্য তাঁর আজ্ঞাগুিলর পেথ তাঁেক অনুসরণ কের; তােত সে 
ঈশ্বরেক জােন ও ঈশ্বরপ্রেেমর পূর্ণতা লাভ কের; শুধু এ পর্যােয়ই আমরা ‘খ্রিষ্টে বসবাস 
করা’ যোহেনর এ বাক্যের অিত গভীর অর্থের একিট আভাস পেেত পাির: ‘বসবাস’ 
িবিশষ্ট বাক্যিট একিট স্থান শুধু িনরূপণ করেত চায় না, বরং িনরূিপত স্থােন স্থিিতকাল 
বা িনরূিপত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের স্থিিতকাল জোর িদেয় িনর্দেশ করেত চায়: একই 
স্থােন বা একই ব্যক্তির সঙ্গে ঘিনষ্ঠ ব্যক্তিময় জীবন্ত সম্পর্কে অটলভােবই ‘বসবাস করা’। 
সুতরাং ‘খ্রিষ্টে বসবাস করা’ বাক্যিট গুরুর প্রিত িশষ্যের িবশ্বস্ততা িনর্দেশ কের বেট, 
িকন্তু এ অর্থে নয়, কেমন যেন িশষ্য সর্বদাই একই স্থােন িযশুর সঙ্গে বসবাস করেব বরং 
এই অর্থ অনুসাের: িশষ্যরূেপ আমরা যে কোন স্থােন অবস্থায় পিরস্থিিতেত তাঁর সঙ্গে 
এক হেয় থাকব, আমােদর এ সামর্থ্যই আমােদর িবশ্বস্ততার পিরমাপ। আবার ‘খ্রিষ্টে 



বসবাস করা’ বলেত তাঁর অনুকরেণর জন্য আমােদর দৃঢ় সঙ্কল্প বোঝায়, আর একথাও 
বোঝায়, তাঁর িবষেয় লজ্জাবোধ না কের এমন ইচ্ছা পোষণ করব যেন তাঁেক সকেলর 
কােছ পিরিচত করেত পাির। অবেশেষ ‘খ্রিষ্টে বসবাস করা’ বাক্যিট আমােদর এ আন্তর 
িনশ্চয়তা িনর্দেশ কের যে, তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন আমােদর কােছ হল আনন্দের উৎস, 
আলো ও জীবন।


এ পর্যােয়ই আমরা অনুভব করেত শুরু কির, ‘আজ্ঞাগুিল পালন’ বলেত অত্যাচারী 
রাজার প্রিত প্রজােদর বশ্যতাস্বীকার নয়, বরং ঈশ্বরজ্ঞান বোঝায় (এ প্রসঙ্গে ১১৯ 
সামসংগীত ধ্যান করা অত্যন্ত উপকারী)। এখনই উপলব্ধি করেত পাির, ‘সেইভােব 
চলেত হয় যেভােব িতিন িনেজ চলেলন’ এবং ‘তাঁর মধ্যে বসবাস করা’ একই কথা; 
এবং এ সত্যও অনুমান করেত পাির, এ মনোভাব অনুসাের যে আচরণ কের ‘তার 
মধ্যেই শুধু ঐশ ভালবাসা পূর্ণতা লাভ কেরেছ।’ এ সমস্ত কথা উত্তমরূেপ িযশু িনেজই 
ব্যাখ্যা কেরেছন ‘আঙুরলতার’ উপমায় (যোহন ১৫ অধ্যায়): শাখা হেয় আমরা 
‘আঙুরলতা’ িযশুর সংযোেগই সঞ্জীিবত: সঞ্জীিবত ও ফলশালী হেত িগেয় তাঁর মধ্যে 
আমােদর বসবাস করেত হয় যেইভােব িতিন আমােদর অন্তের বসবাস কেরন; তাঁর 
বাণী আমােদর অন্তের বসবাস করেল অর্থাৎ ‘বাণী িযশুর’ সঙ্গে অটল ও িবশ্বস্ত িনত্য 
সম্পর্ক বজায় রাখেল এবং ফলত তাঁর বাণীেত প্রকািশত িশক্ষা ও আজ্ঞাগুিল পালন 
করেল তেবই আমরা িপতােক গৌরবান্বিত করব। িকন্তু চতুর্থ সুসমাচােরর ১৫ অধ্যায়, 
এবং পত্রিটর মধ্যকার ব্যবধানও লক্ষণীয়: সুসমাচার সম্পূর্ণরূেপ িযশুেত কেন্দ্রীভূত 
(যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১৫ অধ্যােয়র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), পক্ষান্তের পত্রিট 
ব্যবহািরক তাৎপর্য বহন কের। সুসমাচােরর ১৫ অধ্যায় আমােদর ‘প্রােণর প্রাণ, 
জীবেনর জীবন’ িযশুর গৌরব কীর্তন কের; পত্রিট ব্যবহািরক ও নৈিতক দৃষ্টিকোণ 
অনুসাের সেই গৌরবকীর্তন ব্যাখ্যা কের। িযশু সত্যিকাের আমােদর প্রােণর প্রাণ িকনা, 
একথা-সকল আমােদর সদাচরেণ—তাঁর বাণী ও আজ্ঞাগুিল পালেনই—প্রকািশত ও 
প্রমািণত হওয়া চাই।




উপসংহারস্বরূপ এ কথা বলা হোক, ‘বসবাস করা’ (এবং একই গ্রীক শব্দ ‘স্থিতমূল 
থাকা’) যোহেনর এমন গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা এ প্রথম পত্রিটেত ২৫ বার, দ্বিতীয় পত্রে ৩ 
বার ও চতুর্থ সুসমাচাের ৪১ বার উল্লিিখত।


২:৭—নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়…: যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীর 

ভ্রান্তমতাবলম্বীরা ধর্মক্ষেত্রে সম্ভবত িনেজেদর প্রগিতপন্থী মেন করত (২ যোহন ৯); 
িযশুর সাক্ষীগণ এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত বাণীপ্রচারকেদর পরম্পরাগতভােব হস্তান্তিরত 
খ্রিষ্টিবশ্বাস তারা খুব সহেজ গুিটেয় ফেলত, সেই পরম্পরাগত খ্রিষ্টিবশ্বাস অতীতকােলর 
একটা পুরাতন িজিনসমাত্র বেল। তােদর এ ভুলধারণা রোধ কের যোহন স্বয়ং িযশুর 
বাণীেক উদ্দেশ ক’রে আপন িবশ্বস্ত খ্রিষ্টিয়ানেদর কােছ িযশুর দেওয়া নতুন আজ্ঞা—
প্রেমাজ্ঞার কথা স্মরণ করান (উল্লেখযোগ্য যে, সমস্ত আজ্ঞাগুিল প্রেেমর অনন্য আজ্ঞায় 
একীভূত বেল যোহেনর ভাষায় ‘আজ্ঞাগুিল’, ‘আজ্ঞা’ ও ‘বাণী’ একই অর্থবহ শব্দ): 
প্রেমাজ্ঞা পালেন খ্রিষ্টিয়ানগণ জগেতর কােছ প্রমাণ করেব তারা িযশুর িশষ্য (যোহন 
১৩:১৮…; ১৫:১২, ১৭)। যেেহতু খ্রিষ্টমণ্ডলী আিদ থেেকই আপন স্বকীয় ও িবিশষ্ট 
আজ্ঞা পেেয়েছ, এজন্য সেই আজ্ঞািটেক ‘পুরাতন’ বেলও বলা যেেত পাের।


এ পেদর তাৎপর্য গভীরতরভােব অবধারণ করেত হেল তেব বলেত পাির, 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীেক দু’টো দািব পূরণ করেত হেব। সর্বপ্রথেম িবশ্বাসীর দৃঢ় িবশ্বাস-িসদ্ধান্ত 
চাই: খ্রিষ্টিবশ্বাসী িনর্দ্বিধায় সেই িযশুখ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়ােব এবং তাঁেকই মাত্র প্রভু বেল 
স্বীকার করেব যাঁেক বাপ্তিস্মের সমেয় আনুষ্ঠািনকভােব গ্রহণ কেরিছল। দ্বিতীয়ত, 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীর িবশ্বাসিনষ্ঠা চাই: অটলভােব িযশুর বাণী পালেনই সে পূর্বগৃহীত িবশ্বাস-
িসদ্ধান্ত সত্য বেল প্রিতপন্ন করেব। িযশুর আজ্ঞা পালেন অধ্যবসায়ী খ্রিষ্টিয়ানই প্রকৃত 
খ্রিষ্টিয়ান।


২:৮ক—নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমােদর িলখিছ: খ্রিষ্টমণ্ডলীর আিদেতই 

দেওয়া হেয়িছল বেল ঐিতহািসক িদক িদেয় প্রেমাজ্ঞা পুরাতন বেট, িকন্তু প্রভু িযশুর 



অনািদ অনন্ত বাণী বেল এবং প্রভু িযশুর সাক্ষীগণ দ্বারা শ্রুত, ঘোিষত ও সর্বযুেগর 
মানুেষর জন্য হস্তান্তিরত জীবন-বাণীর সারঘোষণা বেল সেই প্রেমাজ্ঞা স্বভাবতই 
িচরনূতন। সুতরাং, িযশুর আেগ কেউই প্রেেমর কথা প্রচার কেরিন বা জীবনকােল িযশু 
সেকােলর িশষ্যেদর কােছ প্রেেমর দািব রােখনিন এ অর্থ যে প্রেমাজ্ঞা নতুন তা নয়, বরং 
িযশুর মন অনুসাের প্রেম যে িক এবং িকভােব প্রেম বাস্তবািয়ত করা উিচত তা‑ই বোঝায় 
আজ্ঞািটর নতুনত্ব। বস্তুত ‘তোমরা পরস্পরেক ভালবাস যেমন আিম তোমােদর 
ভালেবেসিছ’ িযশুর দ্বারা উপস্থািপত এই পারস্পিরক প্রেম বাস্তবািয়ত করা মানুেষর পক্ষে 
অসাধ্য; তাঁর মৃত্যু ও ঐশজীবনদােন িযশুই সেই প্রেম বাস্তবািয়ত করার জন্য আমােদর 
সক্ষম কের তুেলেছন। আবার, প্রেমাজ্ঞা নতুন, কারণ প্রত্যেকিদনই তা পালন করা 
উিচত; িযশুর প্রিত আমােদর সদানতুন ও সদাগভীরতর সংযোগস্থাপন থেেকই আমরা 
তাঁর অনন্য আজ্ঞার সদানতুনতর নবীনতা আিবষ্কার করব।


এখােন উপস্থািপত ‘ঐশতাত্ত্বিক’ ব্যাখ্যা ছাড়া চতুর্থ শতাব্দীর ‘অন্ধ িদিদমস’ নামক 
একজন ভাষ্যকােরর ‘আধ্যাত্মিক’ কথাও উল্লেখযোগ্য। িতিন বেলন প্রেমাজ্ঞািট পুরাতন, 
কারণ আমােদর আিদিপতা আদেমর বুেক রোিপত হেয়িছল। যখন ঈশ্বর আদমেক 
আপন সাদৃশ্য দান কেরিছেলন তখন এ আজ্ঞািটেকও দান কেরিছেলন। সেই সাদৃশ্য হল 
ঈশ্বেরর িনেজরই ঐশশক্তি। ঈশ্বর মানুষেক িনজ সাদৃশ্যে সৃষ্টি ক’রে আপন ঈশ্বরত্বে 
সঞ্চািরত ঐশপ্রেমশক্তিগুিলেকই তার অন্তের সঞ্চার কেরিছেলন, আর এ কারেণ মানুষেক 
ঐশসৃষ্টজীব বেল! সেই পুরাতন প্রেমাজ্ঞা নতুন হেয় উেঠেছ কারণ িযশুখ্রিষ্ট 
মানবজািতেক তার পূর্ণতায় এেনেছন: জগৎসৃষ্টির িদনগুিলেত ঐশপ্রজ্ঞা যে ঐশশক্তির 
বীজ মানুেষর অন্তের সঞ্চার কেরিছেলন, অনািদ ঐশবাণী িযশু নবমানবজািতর 
প্রথমজাত হেয় তার পূর্ণ প্রকাশ সাধন কেরেছন; িযশুেত আমরা ঈশ্বেরর সাদৃশ্য অর্থাৎ 
সেই পুরাতন প্রেম নব, পূর্ণ ও অপূর্ব রূেপ লাভ কির।


২:৮খ—আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমােদর অন্তের সত্যিই রেয়েছ: ঐশপ্রেম একটা 

ধারণামাত্র নয়। রহস্যময় হেলও ঐশপ্রেম এজগেত ক্রিয়াশীল ও শক্তিশালী একটা সত্য 
বা বাস্তবতা। ‘তাঁর মধ্যে’ অর্থাৎ িযশুর মধ্যে ঐশপ্রেম সত্যই রেয়েছ: বস্তুত িযশু ক্রুেশর 



উপর আত্মবিলদান করােত ঐশপ্রেম বাস্তব কের তুেলেছন। আমােদর অন্তেরও ঐশপ্রেম 
সত্যই রেয়েছ অর্থাৎ বাস্তবরূেপই রেয়েছ, কেননা খ্রিষ্ট যেমন ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আমােদর 
ভালেবেসেছন, িঠক সেইভােব সেই প্রেমই সকল ভাইেদর ভালবাসেত আমােদর 
উদ্দীিপত কের, আমরা যেন িযশুর মত সকলেক ভালেবেস সেই ‘প্রেেমর আন্দোলন’ 
চািলেয় যেেত পাির, যে আন্দোলন স্বয়ং ঈশ্বর থেেকই শুরু হেয়িছল। আবার, ঐশপ্রেম 
আমােদর অন্তের অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীেত সত্যই রেয়েছ, কারণ আপনজনেদর কােছ িযশু যে 
প্রেম প্রকাশ ও প্রমাণ কেরিছেলন, সেই প্রেমই হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর িভত্তিস্বরূপ। সুতরাং 
িযশুর প্রেমদােনই প্রিতষ্ঠিত বেল খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই ঐশপ্রেমেক বাস্তব, কার্যকারী ও 
প্রকাশমান করেত দায়ী। এমনিক আমােদর দৈনন্দিন জীবেন প্রিতফিলত ও বাস্তবািয়ত 
ঐশপ্রেম দেেখই জগৎ খ্রিষ্টের িশষ্য বেল আমােদর জানেব। আমােদর অন্তের সত্যিকাের 
উপস্থিত ঐশপ্রেম সম্বন্ধে অিধক গভীর সেচতনতা আর অিভজ্ঞতা অর্জন করা একান্ত 
প্রয়োজন।


২:৮গ—কারণ অন্ধকার ঘুেচ যাচ্ছে: চতুর্থ সুসমাচােরর ‘বাণী বন্দনায়ও’ জগেতর 

মােঝ ঐশআলোর গৌরবময় জয়যাত্রার সূত্রপাত কীর্তির হেয়িছল: মাংেস ঐশবাণীর 
আগমন গুেণ ঐশআলো অন্ধকারেক পরাভূত কেরেছ। পত্রিট সেই গৌরবময় জয়যাত্রার 
কথা পুনঃকীর্তন কের: এখনও ঐশআলো অন্ধকার এবং জগেতর অিধপিতেক পরাস্ত 
কের আসেছ এবং মানুেষর উপর িদয়াবেলর প্রভাব অিধক হ্রাস পাচ্ছে। এখন সবাই 
সত্যকার আলোেত উদ্ভািসত, সবাই জীবনদায়ী ঐশআলোেত সঞ্জীিবত (যোহন ১:৯), 
কারণ আপন মৃত্যু দ্বারা িযশু মৃত্যুেক িবনাশ কেরেছন এবং তাঁর আপন জীবন এখনও 
আমােদর দান কের আসেছন। ঐশপিরত্রাণ আনবার জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন জগেতর মধ্যে 
ঐশআলোর গৌরবময় ও বলপূর্বক জয়প্রেবেশর কথা, অর্থাৎ ‘আলো িযশুর’ আিবর্ভােবর 
কথা স্মরণ কিরেয় যোহন ‘আলো িযশুর’ আিবর্ভােবর কথায় সূিচত অন্যান্য িদকগুলোও 
আমােদর স্মরণ করান: প্রথম, এখনই মানবজািত এবং মানবজািতর প্রত্যেক মানুষ 
আলোর সপক্ষে দাঁড়ােত আহূত; দ্বিতীয়, এখনই মানবজািতেক আলো ও 
অন্ধকারপন্থীেদর মধ্যে িবভক্ত করা হয়; তৃতীয়, বাহ্যত অন্ধকার জয়ী হেলও প্রকৃতপক্ষে 



ঐশআলোই যত বাধািবঘ্ন অিতক্রম কের জয়যাত্রী হেয় অগ্রসর হচ্ছে এবং সম্পূর্ণরূেপ 
িবজয়ী হেব। ফেল নৈিতকতার কথাও ওেঠ: িবজয়ী ঐশআলোর ধ্যান ও সেচতনতায় 
উৎসািহত হেয় আমরা সেই আলোেত মনপরীক্ষা করেত আহূত: আমােদর দৈনন্দিন 
আচার-ব্যবহার আলো না অন্ধকােরর িদেক আমােদর আকর্ষণ কের? এ প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দেবার জন্য স্বয়ং যোহন পরবর্তী পেদ িবচােরর মান িনেবদন কেরন।


২:৯—েয বেল সে আলোেত আেছ…: ঐশআলোবহনকারী িযশু িনেজই 

আমােদর আচরেণর প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন কেরন। যেমন আলো-অন্ধকার তেমিন 
ভালবাসা-ঘৃণাও পরস্পর-িবরোধী শব্দ, একিট থাকেল তেব দ্বিতীয়িট আদৌ থাকেত 
পাের না। পুরাতন িনয়ম অনুসাের ঘৃণা হল ভালবাসার িবপরীত আচরণ (প্রবচন 
১৩:২৪; দ্বিঃিবঃ ২১:২৫-২৭): ভাসা-ভাসা ভালবাসা বলেত িকছু নেই, িকঞ্চিৎ ঘৃণা 
বলেতও িকছু নেই: ভাসা-ভাসা ভালবাসা হল ঘৃণা, িকঞ্চিৎ ঘৃণাও আসল ঘৃণা। এ 
ধর্মগত ঐিতহ্যেক িভত্তি ক’রে যোহন ঘৃণার কথা ব্যাখ্যা কেরন: িজঘাংসু মনোভাব যে 
ঘৃণা শুধু এমন নয়। খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসাের আপন ভাইেক যে ভালবােস না সে তােক 
ঘৃণাই কের, এমনিক সে হত্যাকারী! অর্থাৎ যা ভালবাসা নয় তা হত্যাকাণ্ড। িযশুর 
প্রেমাজ্ঞা যে লঙ্ঘন কের সে অন্ধকােরর উপর িবজয়ী ঐশআলোর সহভাগী নয় এবং 
‘আলো িযশু’ আত্মপ্রকাশ করেত থাকেলও সে এখন থেেক অন্ধকােরর লোক হেয় গেেছ, 
এমনিক ‘আলো িযশু’ দ্বারাই সে অন্ধকার এবং মৃত্যুর লোক—হত্যাকারী বেল িবচািরত 
হেয় গেেছ।


২:১০—িনেজর ভাইেক যে ভালবােস…: িযশুর প্রেমাদর্শজিনত এবং িযশুর 

প্রেেম স্থািপতই ভ্রাতৃপ্রেম: এিটই সেই বাস্তবতা যা পরস্পেরর মধ্যে ভাইেদর একত্র কের 
ও একাধাের অপ্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান থেেক প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানেক িনর্ণয় কের, ভ্রাতৃপ্রেমই চতুর্থ 
সুসমাচার ও পত্রিটর খ্রিষ্টিয়ানোিচত নৈিতক আচরণ সম্পর্কীয় িশক্ষার সারকথা 
(৩:১…; ৪:৭…, ২০…; যোহন ১৩:৩১…; ১৫:৯…)। আরও, খ্রিষ্টিয়ানোিচত 



ভ্রাতৃপ্রেম খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ প্রেম নয়, বরং িযশুর প্রেেমর আদর্শে সকল 
মানুেষর কােছ আত্মিনেবদেন পিরণত হওয়ার কথা, কারণ সকল মানুেষরই পিরত্রােণর 
জন্য খ্রিষ্ট মানুষ হেলন ও ক্রুেশ মৃত্যুবরণ করেলন।


এ পদিট একথাও দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন কের যে, প্রেমিপপাসু ভাইেয়র জন্য িচন্তা না 
কের িযশুেক মুেখই স্বীকার কের িবধায় িনেজেক যে পিরত্রাণপ্রাপ্ত মেন কের, সে মস্তবড় 
ভুল কের। ঐশআলো ও ঐশজীবেনর সঙ্গে আমােদর সহভািগতা ভ্রাতৃপ্রেেমর উপর 
িনর্ভর কের এবং একাধাের প্রেমাজ্ঞা পালন করায় আমােদর এখন থেেকই আনন্দ করেত 
হয়, এখন থেেকই আমােদর অনুভব করেত হয় আমরা িযশুর মত ‘আলো ঈশ্বেরর’ দ্বারা 
উদ্ভািসত, তাঁর ঐশজীবেনর এবং ঈশ্বরত্বের সহভাগী, যে ঈশ্বরত্ব হল মানবজািতর কােছ 
িনেবিদত প্রেম ও আলো: ভাইেয়র প্রিত আমােদর প্রেমসুলভ আচরণ যত ছোটখাটো 
হোক না কেন, সেটা আমােদরই দ্বারা সািধত অলৌিকক কাজ, কারণ ভাইেয়র কােছ 
িনেজেদর দান করায় আমরা স্বয়ং ঈশ্বেরর জীবন ও প্রেম দান কির; আমরা প্রেমাজ্ঞা 
পালন করায় স্বয়ং িযশুই পিবত্র আত্মার মধ্য িদেয় এখনও এ জগেত কাজ কের থােকন 
িঠক যেইভােব িতিন প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১৪:১২ 
এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ পর্যােয় আমরা অনুভব করেত পাির, প্রেমাজ্ঞা পালেন আমরা 
িযশুর মাধ্যেম ও পিবত্র আত্মার প্রেরণায় ঈশ্বরেক জািন, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে এক হেয় 
উিঠ।


২:১১—িকন্তু িনেজর ভাইেক যে ঘৃণা কের…: প্রেম অভাব হেতু খ্রিষ্টিয়ানগণ 

ঐশআলো থেেক িনেজেদর বিহষ্কৃত ক’রে অন্ধকারপিতত হেয় অন্ধ হেয় থােক, ফলত 
সেই িযশুর খোঁজ পেেত অক্ষম িযিন সত্য ও জীবন লােভর জন্য একমাত্র পথ (যোহন 
১৪:৬)।


এ সমস্ত কথা থেেক আমরা যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলীর পিরস্থিিত অনুমান করেত 
পাির: যারা ভ্রান্তমতপন্থী তারা মণ্ডলীর অন্যান্য ভাইেদর থেেক িনেজেদর পৃথক 
রেেখিছল; ভ্রাতৃ-একতা পিরত্যাগ করায় তারা প্রেম-জ্যোিতর্লোক ত্যাগ ক’রে অন্ধকাের 
পেড় গেিছল। সুতরাং খ্রিষ্টিশক্ষা সুস্পষ্ট: খ্রিষ্টমণ্ডলী থেেক যে িনেজেক িবচ্ছিন্ন কের 



সেই অন্ধকাের তার পতন, যে অন্ধকার িযশুর আগমেনর আেগ িবরাজ করিছল এবং 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিরত্রাণদায়ী প্রভােবর প্রিতদ্বন্দ্বী জগেতর মধ্যে এখনও িবরাজ কের। 
এমনিক ঐশআলো যে কোথায় তার চোখ তাও দেখেত পায় না, কারণ মন্দতা এবং অ-
ভালবাসা তােক অন্ধ কের িদেয়েছ। ঐশআলোেত িফের আসবার একমাত্র উপায় এ, 
প্রেমাজ্ঞা পালেন অ-ভালবাসার অন্ধকার পিরত্যাগ ক’রে িযশুেক আঁকেড় ধরব, কেননা 
আলো বেল কেবল িতিনই অন্ধকােরর বন্ধন থেেক আমােদর অনন্য মুক্তিদাতা এবং 
ঈশ্বেরর প্রেেমর প্রিতচ্ছিব ও িভত্তিস্বরূপ বেল কেবল িতিনই ভাইেক ভালবাসবার জন্য 
এবং ফলত ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হবার জন্য আমােদর একমাত্র আশা।


জগেতর িবষেয় সাবধান (২:১২-১৭)


এ উদ্ধৃতাংশ পাঠ ক’রে কিতপয় প্রশ্নের উদয় হেত পাের। ‘বৎেসরা, িপতারা, 
তরুেণরা’ বেল কােদর বা যোহন সম্বোধন কেরন? সাধু আগস্তিন শব্দ িতনিটর 
প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন কেরন: আমরা সবাই ‘বৎস’ কারণ িযশু-নােম পাপমুক্তি 
লােভ নবজীবেন জাত; আমরা সবাই ‘িপতা’ কারণ বয়স্কোিচত আচরণ অনুসাের 
‘আিদর’ কথা পুনঃস্মরণ কির এবং ঈশ্বেরর পরম ঈশ্বরত্বেক স্বীকার কির; আমরা সবাই 
‘তরুণ’ কারণ খ্রিষ্টীয় জীবন একিট অধ্যাত্ম সংগ্রামস্বরূপ এবং সংগ্রাম তরুণেদরই 
কাজ। পক্ষান্তের আধুিনক শাস্ত্রিবদগণ ‘বৎেসরা’ বেল সকল খ্রিষ্টিয়ান এবং ‘িপতারা’ ও 
‘তরুেণরা’ বেল আসেলই যারা বয়স্ক ও যুবক তােদর কথা সমর্থন কেরন। যাই হোক, 
সাধু আগস্তিন বা আধুিনক শাস্ত্রিবদগেণর কথা দু’টোই গ্রহণযোগ্য। এর চেেয় গুরু কথা 
এিট, ‘বৎেসরা, িপতারা, তরুেণরা’ সম্বোধেন আমরা আপন তত্ত্বাবধােন ন্যস্ত 
খ্রিষ্টিয়ানেদর প্রিত যোহেনর প্রেমোচ্ছ্বাস ও পালকীয় উদ্বেগ উপলব্ধি করেত পাির; 
যোহন আপন খ্রিষ্টিয়ানেদর ভালবােসন। এবং খ্রিষ্টের প্রেমাজ্ঞার িদেক তােদর আকর্ষণ 
করায় তােদর প্রিত িনেজর প্রেমই প্রকাশ কেরন।


আর একিট প্রশ্ন এিট হেত পাের, কেনই বা যোহন ১২ ও ১৩ পেদ ‘িলখিছ’ এবং 
১৪ পেদ ‘িলেখিছ’ ব্যবহার কেরন? ‘িলেখিছ’ বেল িতিন িক কোন পূর্বেলখা িনর্দেশ 
কেরন? এর উত্তের বলব, এ পদগুিল যে প্রকৃত কাব্য না হেলও িকছুটা কাব্যিক একথা 



স্বীকার্য; ক্রিয়াপেদর কালপিরবর্তন সেকােলর কাব্যকলার িবিবধ অলঙ্কারগুিলর অন্যতম 
িছল। ফেল এখােন ‘িলেখিছ’-এর আসল অর্থ হল ‘িলখিছ’।


বাহ্যিক ধরেনর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর, আসুন, এই অংেশর মর্মকথায় আিস। 
ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রিষ্টিয়ানগণ িবশ্বস্ত খ্রিষ্টিয়ানেদর উত্তেিজত কের তুেলিছল; যোহন এ 
িবশ্বস্তজনেদর শান্ত কেরন: তারা িনশ্চিত হোক, তারা ঐশপিরত্রাণপ্রাপ্ত। পূর্ববর্তী অংেশ 
িতিন তােদর স্মরণ কিরেয় িদেয়িছেলন, অন্ধকার কেেট যাচ্ছে এবং ইিতমধ্যেই িযশুর 
আলো সমগ্র জগৎেক প্রভািবত করেছ (২:৮)। এখন, এই অংেশ, িতিন তােদর পক্ষে 
সেই কথাগুলো যে কী অর্থ বহন কের তা িবস্তািরতভােব ব্যাখ্যা কেরন। এক্ষেত্রে 
িবেশষভােব উল্লেখযোগ্য হল যোহেনর িশক্ষাদান পদ্ধিত: অিতিরক্ত নৈিতক উপেদশ ও 
পরামর্শ না িদেয় িতিন খ্রিষ্টীয় অস্তিত্বের মাহাত্ম্য িবষেয় তােদর সেচতন কের তোেলন; 
তাঁর ধারণায়, এ জগেত জীবনসংগ্রামরত খ্রিষ্টিবশ্বাসীর পক্ষে রক্ষা পাবার প্রধান ও 
উত্তম উপায় এিট, সে আপন খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেচতন হোক এবং অিবরত স্মরণ 
করুক িযশুখ্রিষ্ট তার জন্য কীনা কেরেছন।


২ [১২] বৎেসরা, আিম তোমােদর িলখিছ:


তাঁর নাম গুেণ তোমােদর সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হেয়েছ।

[১৩] িপতারা, তোমােদর িলখিছ:


আিদ থেেক িবদ্যমান িযিন, তাঁেক তোমরা তো জান।

তরুেণরা, তোমােদর িলখিছ:

তোমরা সেই ধূর্তজনেক জয় কেরইছ!


[১৪] বৎেসরা, তোমােদর িলেখিছ:

তোমরা তো িপতােক জান।

িপতারা, তোমােদর িলেখিছ:

আিদ থেেক িবদ্যমান িযিন, তাঁেক তোমরা তো জান।

তরুেণরা, তোমােদর িলেখিছ:

তোমরা তো বলবান,

ঈশ্বেরর বাণী তোমােদর অন্তের বসবাস কের,




এবং সেই ধূর্তজনেক তোমরা জয়ই কেরছ।

[১৫] জগৎ বা জগেতর কোন িকছুই তোমরা ভালেবসো না!


কেউ যিদ জগৎেক ভালবােস,

তাহেল িপতার ভালবাসা তার অন্তের নেই।


[১৬] কেননা জগেতর যা িকছু আেছ

—েদহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—

এ সমস্ত িপতা থেেক নয়, জগৎ থেেকই উদ্গত।


[১৭] আর জগৎ িনেজই তো লোপ পেেত চেলেছ,

তার লালসাও তাই,

িকন্তু ঈশ্বেরর ইচ্ছা যে পালন কের, সে িচরকালস্থায়ী।


২:১২—তোমােদর সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হেয়েছ: ইিতপূর্বে বেলিছ, যোহন 

খ্রিষ্টিয়ানেদর বলবান করার জন্য তােদর খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ব এবং িযশুখ্রিষ্ট তােদর জন্য যা 
কেরেছন তা‑ই তােদর স্মরণ করান। এক্ষেত্রে ‘বৎসেদর’ অর্থাৎ সকল খ্রিষ্টিয়ানেদর 
স্মরণীয় কথা হল খ্রিষ্ট-নাম গুেণ পােপর ক্ষমালাভ। আমােদর সর্বদাই মেন রাখা উিচত, 
খ্রিষ্টিয়ান িহসােব আমরা ঐশক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী মানুষ এবং এজন্যই িযশুখ্রিষ্ট-নাম গুেণ 
অর্থাৎ স্বয়ং মশীহ িযশু গুেণ আমরা ঐশপিরত্রাণ পেেত সক্ষম। ‘পােপর ক্ষমা’ উল্লেখ 
কের যোহন ১:৭, ৯ এবং ২:১…এ যা বেলিছেলন তার িদেক িনর্দেশ কেরন: 
খ্রিষ্টসািধত পিরত্রাণ িবষেয় যা সেখােন বলা হেয়িছল, তা এখােন ‘তাঁর নাম গুেণ’ উক্তি 
দ্বারা পুনরুত্থািপত হয়। হয়ত বাপ্তিস্মের সূত্রও পিরলক্ষিত হয়: িযশুর িনর্দেশ অনুসাের 
তাঁর নােমই দীক্ষার্থীেদর বাপ্তিস্ম দেওয়া হত (লুক ২৪:৪৭; মিথ ২৮:১৯; প্রেিরত 
১০:৪৮)। বাপ্তিস্ম স্মরেণ আমরা যেন সেইিদেন গৃহীত িযশুর নােম িবশ্বাস-িসদ্ধান্ত 
দৈনন্দিন জীবেন বাস্তবািয়ত কির, এিটই যোহেনর আনুষঙ্গিক একটা উদ্দেশ্য। িকন্তু 
বাপ্তিস্মের িদেক ইঙ্গিত থাকেলও তবু পত্রিট সেই িযশু-নাম গুেণ পাওয়া পাপমুক্তি জোর 
িদেয় িনর্দেশ করেত চায়, যে নাম িযশু স্বয়ং ঈশ্বেরর কাছ থেেক পেেয়েছন, সকল নােমর 
শ্রেষ্ঠ যে নাম (িফিল ২:৯)। যেখােন িযশু-নাম অর্থাৎ িযশুখ্রিষ্ট িনেজই রাজত্ব কেরন, 



সেই খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর মধ্যে—ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে নয়!—পােপর ক্ষমা 
প্রাপ্য হয় এবং িযশুর পিরত্রাণ সকল িবশ্বাসীেদর সঞ্জীিবত কের (২:১ …)।


২:১৪ক—তোমরা তো িপতােক জান: আবার সকল খ্রিষ্টিয়ানেদর কােছ 

ঈশ্বরজ্ঞােনর কথাও স্মরণ করা হয়। ঈশ্বরজ্ঞান িবষেয় পূর্ববর্তী অংেশ ব্যাখ্যা দেওয়া 
হেয়েছ। এখন একথা যেথষ্ট হোক, সকল খ্রিষ্টিয়ানেদর স্মরণীয় কথা দু’টো—পাপক্ষমা 
ও ঈশ্বরজ্ঞান—আসেল একই কথা: যেমন বাপ্তিস্ম ও পাপস্বীকােরর মধ্য িদেয় প্রাপ্ত 
পাপক্ষমার মাধ্যেম (২:১২) আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ কির 
(১:১-৬), তেমিন ঈশ্বরজ্ঞান বলেতও (২:১৪ক) কাল্পিনক বা অবাস্তব জ্ঞান নয় বরং 
ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা বোঝায়। সুতরাং এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত পাির, 
ঐশক্ষমা ও ঈশ্বরজ্ঞােনর কথা দু’টো স্মরণ কিরেয় যোহন প্রকৃতপক্ষে সেই কথাগুিলেত 
িনিহত অপূর্ব একমাত্র বাস্তবতােকই আমােদর কােছ স্মরণ করােত অিভপ্রেত, তথা 
ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতা, আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে এক।


২:১৩ক, ১৪খ—িপতারা, তোমােদর িলখিছ: যারা খ্রিষ্টসমােজ বয়স্ক তােদর 

কােছ যোহন খ্রিষ্টজ্ঞােনর কথা স্মরণ করান: ‘আিদ থেেক িযিন িবদ্যমান’ অর্থাৎ চতুর্থ 
সুসমাচােরর ‘বাণী-বন্দনায়’ এবং পত্রিটর মুখবন্ধে কীর্তিত ঐশবাণী বেল সেই িযশুই 
এখােন উপস্থািপত হচ্ছেন। খ্রিষ্টজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান একই কথা বেল পিরগিণত হেত 
পাের, সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞান িবষেয় যা ২:৩-৫ এর ব্যাখ্যায় বলা হেয়েছ তা এক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য তথা, খ্রিষ্টজ্ঞান বলেত আজ্ঞাগুিল পালনই বোঝায়; তােত আমরা জািন খ্রিষ্টের 
সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ কেরিছ।


২:১৩গ, ১৪ঘ—তরুেণরা, তোমােদর িলখিছ: যা িমথ্যা তা সত্য, যা অন্যায় তা 

ন্যায় প্রমাণ করা, এিটই িদয়াবেলর কাজ। যোহেনর স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে 
ভ্রান্তমতাবলম্বীরা িঠক এ িদয়াবেলর কাজ চািলেয় যেত, ওেদর িবরুদ্ধেই যুবকেদর 



সংগ্রাম করেত হয়। যুবক বেলই তারা শক্তিশালী বেট, িকন্তু এ কঠোর সংগ্রােম প্রকৃত 
জয়দানকারী শক্তি হল সেই ঐশবাণী যা িনেজেদর অন্তের তারা িনত্যস্থায়ীভােব গ্রহণ ও 
রক্ষা কের থােক। সুতরাং ঐশবাণীর সঙ্গে সংযোগ অর্থাৎ অধ্যবসােয়র সঙ্গে ঐশবাণী 
পাঠ, ধ্যান ও পালনই যুবকেদর স্বকীয় িবিশষ্টতা। এই বাণী গুেণই তারা িদয়াবলেক জয় 
কেরেছ, তােদর এ গুণ স্বীকার কের যোহন পরোক্ষভােব তােদর বেলন, ‘ঐশবাণীর সঙ্গে 
সংযোগ বজায় রেেখ তোমরা সর্বদাই িদয়াবলেক জয় করেত থাক।’ বাস্তিবকই, জীবন, 
সত্য এবং খ্রিষ্টের দেওয়া অন্যান্য দানগুিলর মত ঐশবাণী আমােদর মধ্যে একিট 
বাস্তবতা ও সৃজনশীল ঐশশক্তি, এমনিক আমােদর মধ্যে সেই বর্তমান বাণী হেলন স্বয়ং 
িযশু, িযিন গৌরবান্বিত হেয় এখনও আমােদর মধ্য িদেয় কাজ কের যান—আমরা যিদ 
তাঁর বাণীেত স্থিতমূল থািক অর্থাৎ যিদ তাঁর বাণী দ্বারা তাঁর সঙ্গে প্রিতষ্ঠিত সংযোগ রক্ষা 
ক’রে তাঁর বাণীসকল ধ্যান ও পালন কির (যোহন ১৪:২২…)। কােজই, যুবকেদর 
কােছ এ-সব িকছু, স্মরণ কিরেয় যোহন িবশ্বস্ততা ও অধ্যবসায় বজায় রাখেতই তােদর 
আহ্বান কেরন: িযশুর প্রিত িবশ্বস্ততাই তােদর শক্তিশালী ও িবজয়ী কের তুেলেছ, অর্থাৎ 
ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যােন অধ্যবসায়ী হওয়ােতই তারা িযশুর প্রিত সেই িবশ্বস্ততা প্রিতপন্ন 
কেরেছ, যে িবশ্বস্ততা তােদর িযশুর িবজেয়রই সহভাগী কেরেছ: যেমন িযশু বেলিছেলন, 
‘আিম জগৎেক জয় কেরিছ’ (যোহন ১৬:৩৩) তেমিন তারাও বলেত পাের, ‘তোমার 
সংযোেগ আমরা িদয়াবলেক জয় কেরিছ।’


যোহেনর দৃঢ় িবশ্বাস, আমােদর বাস্তবতার সেচতনতা থেেকই আমােদর খ্রিষ্টীয় 
অস্তিত্ব অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেেমর জীবন সঞ্জীিবত হওয়ার কথা। আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেেম অিধক 
শক্তিশালী হেয় উিঠ, এজন্যই ঈশ্বর এ সমস্ত আমােদর জািনেয় িদেয়েছন। এ িবষেয় সাধু 
আগস্তিন িলেখেছন, ‘যখন জািন তখন না ভালেবেস পাির না: প্রেমিবহীন জ্ঞান 
আমােদর পিরত্রাণ সাধন করেব না। বস্তুত অশুিচ আত্মাগুিলরও খ্রিষ্টজ্ঞান িছল (মিথ 
৮:২৯), িকন্তু তাঁেক ভালবাসত না, এমনিক িযশু তােদর দূের তািড়েয় িদেতন! তোমরা 
যুবেকরা তাঁেক স্বীকার কর, আিলঙ্গন কর তাঁেক, (…) আর তাঁেক ভালেবস, কারণ 
িতিন তোমােদর স্বকৃত অপরাধ ক্ষমা কেরেছন।’




এ পর্যােয় একিট প্রশ্ন দাঁড়ায়, িক কের িদয়াবল ও জগেতর উপর আমােদর িবজয় 
প্রকাশ ও প্রমাণ করব? এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পদগুিলেত সূিচত আেছ।


২:১৫—জগৎ বা জগেতর কোন-িকছু তোমরা ভালেবসো না: আমরা জািন 

যোহেনর ভাষায় ‘জগৎ’ বলেত সেই সবিকছু বোঝায় যা ঈশ্বর থেেক িবচ্ছিন্ন, যা 
ঈশ্বরিবরোধী, যা ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা থেেক আমােদর দূের 
রােখ এবং যা প্রেমাজ্ঞা পালেন আমােদর বাধািবঘ্ন ঘটায়। সুতরাং জগদ্‌পন্থী মানুেষর 
দুরাচােরর জন্য এবং জগদ্‌জিনত মায়াচ্ছন্ন বাহ্যিক ভোগিবলািসতা-প্রবণ জীবনধারার 
জন্য খ্রিষ্টিয়ানেদর পক্ষে জগৎ একিট িবপদ। িবপদ এিট, আমরা খ্রিষ্টীয় জীবন অবাস্তব 
ও কাল্পিনক এবং জগেতর আড়ম্বর বাস্তব ও ফলত ভোগ্য িবেবচনা করেত পাির: 
তাহেল আমােদর জ্ঞান-িবেবচনা উল্ট-পাল্ট হেয় গেেছ, িবপেথই গেেছ, আমরা 
মরীিচকার িপছেন ছুিট, আলো অন্ধকার হেয় যায়, অন্ধকার আলো হেয় যায়, স্বর্গরাজ্যের 
অিধবাসী িনেজেদর মেন ক’রে আসেল মায়ারাজ্যে বাস কির। খ্রিষ্টিয়ান জগৎসংসােরর 
বাইের বাস করেত আহূত নয় বেট, জগৎসংসার ধ্বংস করাও তার কর্তব্য নয় বেট, 
অথচ জগৎ কী এবং জগেতর সবিকছু কী তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সিঠক ধারণা থাকা চাই: 
অস্থায়ী অিভনয় (১ কির ৭:৩১) ও নশ্বর জীবনকালমাত্র এই জগৎ (১ িপ ৪:২), লোপ 
পেেত চেলেছ এই জগৎ! ভোগিবলািসতা, িমথ্যা, িহংসা, অহঙ্কার, কাম ইত্যািদ 
িরপুগুিল হল জগেতর ঐশ্বর্য, এজন্য জগৎ জাজ্বল্যমান আলো বেল িপতাপ্রেিরত বাণীেক 
গ্রহণ করল না (যোহন ১:৯, ১১) এবং তাঁেক গ্রহণ না ক’রে িনেজেক িবচািরত করল 
(যোহন ১২:৩১; ১৬:১১)। সমগ্র মানবজািতর পােপর জন্য িযশুর প্রায়শ্চিত্ত িঠক িছল 
বেট (২:২), জগৎই সেই প্রায়শ্চিত্তের সহভাগী হেত চাইল না! আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর ভাষা 
অনুসাের খ্রিষ্টিয়ানগণ এ জগেত প্রবাসী: যাত্রীর মত, ইহলোেক তারা িবেদশী, 
স্বর্গরাজ্যের নাগিরক তারা, সুতরাং জগেতর নয়, ঊর্ধ্বলোেকর যা তারই অন্বেষণ করেব, 
কারণ এখন থেেকও তারা িযশুর সঙ্গে পুনরুত্থিত এবং খ্রিষ্টীয় নবজীবন যাপন করেত 
আহূত। দুঃেখর কথা, এ সমস্ত িকছু জেেনও কতবার না আমরা এখনও জগৎেক 
ভালবািস; িকন্তু আসুন, হতাশ না হেয় সাধু আগস্তিেনর এ পরামর্শ গ্রহণ কির, ‘পূর্বে 



যিদ জগৎেক ভালবাসেত, তেব এখন তােক আর ভালেবসো না; পূর্বে যিদ জগেতর 
প্রেেম তোমার িপপাসু হৃদয়েক তৃপ্ত করেত, তেব এখন ঈশ্বরপ্রেেমর ঝরনায় তোমার 
িপপাসা িমিটেয় দাও; তেবই তোমার অন্তের ঈশ্বর-প্রেম বাস করেব।’ বস্তুত যতক্ষণ 
আমােদর হৃদয় জগেতর প্রেেম পূর্ণ হেয় থােক ততক্ষণ প্রমািণত হেব যে, যে প্রেম ঈশ্বর 
আমােদর দান করেত ইচ্ছা কেরন আমরা আমােদর হৃদয় অবরুদ্ধ রেেখ সেই প্রেমদান 
অগ্রাহ্য কির; ‘তুিম একটা পাত্রের মত যা এখনও ভরা; তার িভতের যা আেছ তা 
ফেেল িদও, যােত এখন তোমার যার অভাব আেছ তা লাভ করেত পার (সাধু 
আগস্তিন)।’ শুধু ঈশ্বরপ্রেেম িনেজেদর পিরপূর্ণ করেল পর আমরা ঈশ্বরেক ও 
প্রিতেবশীেক ভালবাসেত সক্ষম হেয় উঠব, কারণ মানবজািতর প্রিত ঈশ্বেরর প্রেমই 
প্রিতেবশীর প্রিত আমােদর প্রেেমর িভত্তি ও আদর্শ, বা অন্য কথায় ঈশ্বেরর প্রিত 
আমােদর প্রেম হল আমােদর প্রিত তাঁরই প্রেেমর সাড়া বা প্রিতিবম্ব এবং ভ্রাতৃপ্রেেমই শুধু 
তা বাস্তবািয়ত ও প্রমািণত হয়।


২:১৬—েকননা জগেতর যা িকছু আেছ…: ‘জগেতর এবং তার িরপুগুিলর প্রভাব 

নদীর স্রোেতর মত তার সঙ্গে আমােদর টেেন িনেয় যায়, িকন্তু আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্ট 
নদীতীের রোিপত গােছর মতই জন্মগ্রহণ করেলন, স্রোত িক জোর কের তোমােক টেেন 
িনেয় যাচ্ছে? তেব সেই গাছ আঁকেড় ধর। জগেতর আসক্তি িক তোমােক হেঁচিড়েয় িনেয় 
যাচ্ছে? তেব িযশুেক আঁকেড় ধর। িতিন কােলর মধ্যে অবতীর্ণ হেলন তুিম যেন িচরকাল 
িচরজীবী হও। িতিন কােলর মধ্যে অবতীর্ণ হেলন িকন্তু িচরজীবী হেয় রইেলন। 
পাপক্ষমা দােন িনজ দয়া িবতরণ করার জন্যই িতিন কােলর মধ্যে অবতীর্ণ হেলন। 
মরণশীল দেহধারী হেলও আমরা এখন থেেকও চোখ তুেল আমােদর ভাবী অমরতা 
দেখেত পাই; সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে টালগোল খেেয়ও ভয় করব না, আমােদর আশার 
নঙ্গর শক্ত কের গাড়া আেছ।’ সাধু আগস্তিেনর এ ব্যাখ্যা জগেতর মােঝ আমােদর সেই 
অবস্থা স্পষ্টভােব অঙ্কিত কের, যখন আমরা ভাসা ভাসা জীবন যাপন কের কামপ্রবৃত্তি, 
ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা যে কোন লালসা-স্রোেতর প্রভাব অনুভব কির। এ স্রোেতর প্রভােব 
িনেজেদর প্রভািবত হেত িদেল তেব স্রষ্টােক পিরত্যাগ কের সৃষ্টবস্তুেকই ভালবািস। 



জগেতর আকর্ষণেক প্রশ্রয় িদেল তেব এত প্রমত্ত হেয় যাই যে আর বুঝেত পারব না, 
সৃষ্টবস্তু যিদ এত সুন্দর আর আকর্ষণীয়, তাহেল এ সৌন্দর্যের স্রষ্টা তার চেেয় কত না 
সুন্দর আর আকর্ষণীয় হেবন। ঈশ্বেরর স্থােন জগৎেক যে ভালবােস সে যেন প্রিতমাপূজা 
কের: সৃষ্টবস্তুই যার ঈশ্বর তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে খ্রিষ্টিয়ানগণ িপতার 
কৃপায় অর্থাৎ ঐশপ্রেেমর প্রভােব জীবনযাপন কের; তােদর অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ 
সম্পূর্ণরূেপ সেই িপতার উপর িনর্ভর কের িযিন আলো, সত্য ও জীবন বেল, আলো, 
সত্য ও জীবনদানকারী; িকন্তু জগৎ-আকাঙ্ক্ষী মানুষ জগেতর ফলগুিল ভোগ করেব: 
অন্ধকার, মায়া, মৃত্যু। আসুন, সাধু আগস্তিেনর একিট পরামর্শ িদেয় এ পেদর ব্যাখ্যা 
সমাপ্ত কির: ‘ঈশ্বর যেমন িচরজীবী তেমিন তোমরাও িচরজীবী হেত ইচ্ছা করেল 
ঐশপ্রেম রক্ষা করো। যা ভালবাস তুিম তা‑ই হেব। তুিম িক জগৎেক ভালবাস? তাই 
জগৎ হেব তুিম। তুিম িক ঈশ্বরেক ভালবাস? আমার বলা উিচত, ‘তাই ঈশ্বরই হেব 
তুিম’; িকন্তু আিম িনজ থেেক একথা বলেত সাহস কির না, সুতরাং শাস্ত্রেরই কথা শুিন, 
‘আিম বলিছ: তোমরা ঈশ্বর এবং তোমরা সকেল পরাৎপেরর সন্তান’ (সাম ৮১:৬)।”


২:১৭—আর জগৎ িনেজই তো লোপ পেেত চেলেছ: জগৎ মায়ামাত্র, এমনিক 

ক্রুশ দ্বারা িযশু সম্পূর্ণভােবই জগেতর অিধপিতেক পরাস্ত কেরেছন। িপতামুখী ও িপতার 
বাধ্য িযশুর অনুসরেণ আর অনুকরেণ ‘ঈশ্বেরর ইচ্ছা যে পালন কের সে িচরকালস্থায়ী’ 
অর্থাৎ জগেতর মত সে কখনও টলেব না, ঘুেচও যােব না, বরং ঈশ্বেরর মত সেও 
িচরজীবী থাকেব িচরকাল। এ িনশ্চয়তা-সকল িকন্তু যেন কাল্পিনক না হয়! বাস্তব বেল 
এ িনশ্চয়তা-সকল সেই প্রেমাজ্ঞা পালেনই প্রিতষ্ঠিত হেত হয় যে-প্রেমাচরণ খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
জীবনেক ঈশ্বেরর ইচ্ছা-বাস্তবায়েন পিরণত কের, বা অন্য কথায়, যে-প্রেমাজ্ঞা পালেন 
খ্রিষ্টমণ্ডলী হেয় ওেঠ ঈশ্বেরর ইচ্ছার বাস্তব প্রকাশ: িযশুর প্রেমাজ্ঞা অনুসাের যে 
জীবনযাপন কের সে এখন থেেকই অনন্ত ঐশজীবন পেেয় গেেছ, সে এখন থেেকই 
পুনরুত্থিত ও অমর এবং পরম ত্রিত্বের আবাস। ফলত সে এ মায়াময় ও নশ্বর জগৎ 
থেেক মুক্ত। জীবনকােল খ্রিষ্টিয়ানেক হয় ঈশ্বেরর না হয় জগেতর উপর িনর্ভর করেত 



হয়; যেমন দু’টো নৌকায় পা দেওয়া অসঙ্গত তেমিন দু’জন প্রভুেক সেবা করাও িনতান্ত 
অসম্ভব।


খ্রিষ্টৈবরীর িবষেয় সাবধান (২:১৮-২৯)


ইিতপূর্বে বলা হেয়েছ, পাপক্ষমা এবং ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হেলও তবু খ্রিষ্টমণ্ডলী এখনও 
জগেতর মায়ােত আকৃষ্ট হেত পাের। যোহেনর স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিরেবেশ উপস্থিত 
ভ্রান্তমতপন্থীরা জগেতরই বেল এবং তােদর আক্রমণ থেেক প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান যােত রক্ষা 
পায় এজন্য যোহন তােদর িবষেয় কথা বলেত প্রবৃত্ত: তারা কারা, তােদর ভ্রান্তমেতর কী 
রূপ এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রত্যািশত পিরত্রােণর জন্য তােদর আিবর্ভােবর তাৎপর্য কী, 
এগুিলই এ অংেশর আলোচ্য িবষয়। িকন্তু, আমরা যেন মেন না কির যোহেনর উদ্দেশ্যই 
ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর আক্রমণ করা; বরং ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর উপস্থিিত তাঁর কােছ একিট 
সুযোগমাত্র িতিন যেন িবস্তািরতভােব আলোচনা ও প্রমাণ করেত পােরন পত্রিটর প্রকৃত 
প্রসঙ্গ: খ্রিষ্টিবশ্বাসী ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতাপ্রাপ্ত। প্রথম প্রমাণ ১৮ পেদ ব্যক্ত: 
ভ্রান্তমতাবলম্বীরা খ্রিষ্টমণ্ডলীেক ত্যাগ করায় একথা প্রমািণত হয় যে, তারা কখনও 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সভ্য হয়িন, ফলত ঈশ্বেরর সঙ্গে তােদর কোন জীবন-সহভািগতা 
নেই, কেননা ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা শুধু খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযোেগই প্রাপ্য 
(১:৩)। দ্বিতীয় প্রমাণ ২২ পেদ ব্যক্ত: ভ্রান্তমতাবলম্বীরা খ্রিষ্টিয়ান নয়, কারণ খ্রিষ্ট বেল 
িযশুেক অস্বীকার করায় িপতােকও তারা অস্বীকার করেত বাধ্য, ফেল ঈশ্বেরর সঙ্গে 
তােদর কোন জীবন-সহভািগতা নেই। অপরপক্ষে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানগণ এমন সৃজনী 
ঐশশক্তি প্রাপ্ত যা সত্যেক িনর্ণয় করেত তােদর সক্ষম কের।


২ [১৮] বৎেসরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!


তোমরা শুেনিছেল যে, খ্রিষ্টৈবরী আসেছ।

দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রিষ্টৈবরী আিবর্ভূত হেয়েছ;

এেত আমরা জানেত পাির যে, এিট অন্তিম ক্ষণ।


[১৯] তারা আমােদর মধ্য থেেকই বেিরেয় গেেছ,




অথচ তারা আমােদরই িছল না;

কারণ যিদ আমােদরই হত, 

তেব আমােদর সঙ্গে থাকত;

িকন্তু এমনিট ঘেটেছ যেন প্রকািশত হয় যে, 

সকেল আমােদর নয়।


[২০] তোমােদর িকন্তু এমন তৈলািভেষক আেছ,

যা সেই পিবত্রজেনর কাছ থেেক পেেয়ছ

—হ্যাঁ, তোমরা সকেলই একথা জান।


[২১] আিম তোমােদর এমনিট িলিখিন যে তোমরা সত্য জান না,

বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,

সত্য থেেক কোন িমথ্যা আেস না।


[২২] িযশু যে সেই খ্রিষ্ট, একথা যে অস্বীকার কের,

সে ছাড়া আর িমথ্যাবাদী কে?

সে‑ই খ্রিষ্টৈবরী, িপতা ও পুত্রেক যে অস্বীকার কের।


[২৩] পুত্রেক যে কেউ অস্বীকার কের, 

িপতােকও সে পায়িন;

পুত্রেক যে স্বীকার কের, 

িপতােকও সে পেেয়েছ।


[২৪] যা তোমরা আিদ থেেক শুেনছ, 

তা যেন তোমােদর অন্তের স্থিতমূল থােক;

যা আিদ থেেক শুেনছ, 

তা যিদ তোমােদর অন্তের স্থিতমূল থােক,

তেব তোমরাও পুত্রেেত ও িপতােত স্থিতমূল থাকেব।


[২৫] আর যা িতিন িনেজ আমােদর কােছ প্রিতশ্রুত হেয়েছন,

সেই প্রিতশ্রুিত এ—অনন্ত জীবন।


[২৬] যারা তোমােদর প্রতারণা করেত চায়,

তােদরই িবষেয় তোমােদর এই সমস্ত িলেখিছ।


[২৭] তোমরা িকন্তু তাঁর কাছ থেেক যে তৈলািভেষক পেেয়ছ,

তা তোমােদর অন্তের রেয়েছ,




আর তোমােদর এমন প্রয়োজন নেই যে, 

কেউ তোমােদর িশক্ষা দেেব।

িকন্তু যেেহতু তাঁর সেই তৈলািভেষক সমস্ত িবষেয়ই

তোমােদর িশক্ষা িদেয় থােক

—আর সেই তৈলািভেষক সত্য, িমথ্যা নয়!—

এজন্য তা যেমন তোমােদর িশক্ষা িদেয়েছ,

তেমিন তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।


[২৮] তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,

িতিন যখন আিবর্ভূত হেবন,

তখন আমরা যেন সৎসাহেসর সঙ্গেই দাঁড়ােত পাির, 

এবং তাঁর আগমেন আমােদর যেন 

তাঁর কাছ থেেক লজ্জায় দূের সের যেেত না হয়।


[২৯] তোমরা যিদ জান, িতিন ধর্মময়,

তেব এও জেেন নাও যে,

যে কেউ ধর্মাচরণ কের, সে তাঁরই হেত জিনত।


২:১৮খ—তোমরা শুেনিছেল যে, খ্রিষ্টৈবরী আসেছ: ‘খ্রিষ্টৈবরী’ শব্দ কেবলমাত্র 

যোহেনর পত্রাবিলেত ব্যবহৃত। এ শব্দিবেশষ িহব্রু একিট ধারণা ও ভাষা িনর্দেশ কের। 
তারা বলত নািক অন্তিমকােল খ্রিষ্ট-মশীেহর একিট শত্রুর আিবর্ভাব ঘটেব। তােদর 
ধারণায়, ঈশ্বেরর এবং ঈশ্বরিনযুক্ত ত্রাণকর্তার িবরুদ্ধে জগেতর অিবরত িবদ্রোহ ও 
আক্রমণ একিদন একিট িহংস্রতম ও ক্ষমতাপূর্ণ ব্যক্তি দ্বারা তীব্রতম পর্যােয় চািলত হেব, 
তবু অবেশেষ সেই িবদ্রোহী স্বয়ং খ্রিষ্ট-মশীহ দ্বারা পরাস্ত হেয় তাঁর বশ্যতা স্বীকার 
করেব। এ িহব্রু ধারণার প্রভাব আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীেতও রেখাপাত করল, ফেল 
আিদখ্রিষ্টিবশ্বাসীরা সেকােল খ্রিষ্টমণ্ডলীেক িনর্যাতনকারী কেয়কিট িহংস্র রোমীয় 
সম্রাটেক খ্রিষ্টৈবরী মেন ক’রে ঐশগৌরবভূিষত খ্রিষ্ট-মশীেহর গৌরবময় পুনরাগমেনর 
জন্য ব্যাকুল অেপক্ষায় িছল (২ থে ২:৩…; প্রকাশ ১৩:১…; ১৯:১৯; মার্ক 
১৩:১৪…)। পত্রিট িকন্তু আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রচিলত ধারণা থেেক একটু িভন্ন; রোমীয় 



সম্রােটরা নয়, খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাইের থেেক আগত শত্রুরাও নয় বরং স্বয়ং খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
এমন বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্য যারা িযশুেক খ্রিষ্ট-মশীহ বেল অস্বীকার করিছল তারাই 
যোহেনর মেত প্রকৃত খ্রিষ্টৈবরী। িকন্তু তবু তারা সম্পূর্ণরূেপ পরািজত হেব সেই 
খ্রিষ্টিয়ানেদর দ্বারা যারা খ্রিষ্টমণ্ডলীর একতায় আিদ থেেক প্রাপ্ত সংবােদর িবশ্বস্ততায় 
অধ্যবসায়ী।


২:১৮গ—এেত আমরা জানেত পাির, এিট অন্তিম ক্ষণ: ‘অন্তিম কাল’ বা ‘অন্তিম 

ক্ষণ’ও সেকােলর প্রচিলত সাধারণ কথা। যোহন-রিচত সুসমাচােরও একথা 
একািধকবার উল্লিিখত এবং এিবষেয় একিট পিরিশষ্ট উপস্থািপত হেয়েছ। (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ‘অন্তিমকাল’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)। তবু এ প্রসঙ্গে চতুর্থ সুসমাচার 
অেপক্ষা পত্রিটর সংজ্ঞা িকঞ্চিৎ পৃথক: খ্রিষ্টমণ্ডলীর বর্তমান ইিতহােসর বাস্তব 
ঘটনাগুিলই প্রকাশ কের ‘অন্তিম ক্ষণ’ আগতপ্রায়। চতুর্থ সুসমাচার অনুসাের ‘অন্তিম 
ক্ষণিট’ ক্রুেশর উপর িযশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন ক্ষণ’ িনর্দেশ করত; পত্রিট অনুসাের, 
িযশুর উত্তোলন-গৌরবায়ন অবিধ তাঁর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত যে কাল, সেিটেক 
বেল ‘অন্তিম ক্ষণ’। অর্থাৎ িযশুর মৃত্যুেত নতুন এক ‘ক্ষেণর’ আিবর্ভাব হেয়েছ আর 
িযশুর পুনরাগমন হেব তার অন্ত। এ ‘অন্তিম ক্ষেণর’ িবিশষ্টতা এ, ঈশ্বেরর অন্তিম 
িবচােরর আেগ—েয িবচার িযশুর পুনরাগমেনর পরপরই ঘটবার কথা—জগৎসংসােরর 
অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হেয় দাঁড়াচ্ছে যে একিট চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, 
আর সেই িসদ্ধান্ত অনুসাের মানুষ হয় খ্রিষ্টিবশ্বাসী, না হয় খ্রিষ্টৈবরী রূেপ দাঁড়ায় এবং 
সেই িসদ্ধান্ত অনুসাের সে ঈশ্বর দ্বারা িবচািরত হেব। সুতরাং এেতই ‘খ্রিষ্টৈবরী’ এবং 
‘অন্তিম ক্ষেণর’ মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক সূিচত, এমনিক অেনক খ্রিষ্টৈবরীর আিবর্ভাব 
অিধক প্রমাণ কের অন্তিম ক্ষণ এেস গেেছ। যোহেনর ধারণায় যে খ্রিষ্টৈবরীরা বাস্তব 
ব্যক্তি, একথা বলা হেয়েছ এবং এিবষয় পরবর্তী পদগুিলেত িবস্তািরতভােব ব্যাখ্যা করা 
হেব; ‘অন্তিম ক্ষণ’ যে িযশুর আগতপ্রায় পুনরাগমন িনর্দেশ করত একথাও বলা হেয়েছ। 
িকন্তু তবু এ কথাগুিল বেল এই পেদর ব্যাখ্যা এখােন সমাপ্ত করা চলেব না। 
আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর কাল অেপক্ষা বর্তমানকাল িভন্ন ধরেনর সমস্যার সম্মুখীন বেল এ 



বর্তমানকােলর উপর যেন যোহেনর কথা থেেক আলোকপাত কের এজন্য অিতিরক্ত 
ব্যাখ্যা দেওয়া বাঞ্ছনীয়: আজকার িদেন আমরা িযশুর পুনরাগমেনর জন্য অিতব্যাকুল 
অেপক্ষা কির না, একথা স্বীকার্য; িকন্তু এজন্য আমােদর মেন করা উিচত না, ‘অন্তিম 
ক্ষণ’ ধারণািট আমােদর জন্য অর্থহীনপ্রায় হেয় গেেছ, বরং ধারণািটর মর্ম উদ্ঘাটন ক’রে 
আমােদর অনুভব করা উিচত, ঈশ্বেরর পিরকল্পনায় কােলর এক এক ক্ষণ হল অন্তিম 
ক্ষেণর মত। অর্থাৎ আমােদর জীবনযাত্রায় আমােদর সততই পাপ ও অন্যােয়র িবরুদ্ধে 
সংগ্রামরত থাকেত হয়, িনত্যই আমরা সেই ক্রুশিবদ্ধ িযশুর িদেক দৃষ্টি িনবদ্ধ রাখব, 
কারণ ক্রুশিবদ্ধ-ক্রুশোত্তো িলত-গৌরবা ন্বিত বেলই িতিন আমােদর িবজেয়র 
িনশ্চয়তাস্বরূপ। এবং অিবরত সেচতন হেব যে, ‘অন্তিম ক্ষেণর’ মানুষ বেল এখন 
থেেকই আমরা ত্রাণকর্তা িযশুর দেওয়া অনন্ত জীবন যাপন করিছ। খ্রিষ্টিবশ্বাসী-অনুিচত 
আচরণ—িবেশষত ভ্রাতৃপ্রেম অবেহলা ক’রে খ্রিষ্টমণ্ডলীর একতা ত্যাগ করা—এখন-
যািপত অনন্ত জীবন থেেক আমােদর বঞ্চিত করেব এবং ফলত ‘খ্রিষ্টৈবরী’ ভূিমকায়ই 
আমােদর িনক্ষেপ করেব, এ সেচতনতায়ও আমােদর থাকা প্রয়োজন।


‘খ্রিষ্টৈবরী’ ধারণােক আমােদর জন্য প্রযোজ্য করেত িগেয় সাধু আগস্তিেনর ব্যাখ্যা 

উপকারী মেন কির; বর্তমানকালীন খ্রিষ্টৈবরী চার প্রকার:


১। যারা বাহ্যত খ্রিষ্টপন্থী হেলও িবিভন্ন কারণবশত খ্রিষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তের বাস 
না করায় তার দেেহর বাস্তব অঙ্গ নয়, তারা িযশুর শত্রু বা খ্রিষ্টৈবরী। এর 
উদাহরণস্বরূপ বর্তমানকােলর সকল ভ্রান্ত-খ্রিষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তি 
উল্লেখযোগ্য।


২। যারা সকল খ্রিষ্টিবশ্বাসীর সঙ্গে পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল গ্রহণ করেলও 
সেগুিলেত উপস্থিত পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কের না, তারা খ্রিষ্টৈবরী।


৩। যারা িযশুেক খ্রিষ্ট-মশীহ বেল অস্বীকার কের, তারা খ্রিষ্টৈবরী (এ প্রসঙ্গে 
পরবর্তী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।


৪। যারা মুেখ িযশুেক স্বীকার কের অথচ খ্রিষ্টমণ্ডলীর একতা ও সার্বজনীনতা 
রোধ ক’রে িনজ িনজ জীবনাচরেণ িযশুেক অস্বীকার কের, এ সকল 
খ্রিষ্টিয়ান প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান নয়, তারা খ্রিষ্টৈবরী। এমনিক যারা মুেখ িযশুেক 



স্বীকার কের এবং কাজকর্মে তাঁেক অস্বীকার কের অর্থাৎ যত ঈশ্বরিনন্দুক, 
িমথ্যাবাদী, অপকর্মা, জাদুকর, জাদুেত িবশ্বাসী, ব্যিভচারী, মদখোর, 
গাঁজাখোর, জুয়াখোর, সুদখোর ইত্যািদ অসৎ লোক এবং যারা 
পুরোিহতেদর দেেখ আপন খ্রিষ্টমণ্ডলীেক পিরচালনাকারী ও সংশোধনকারী 
িযশুেক দেখেত পাের না, ফলত তােদর কথা, পরামর্শ ও উপেদশ মােন না, 
এরা সবাই অন্যান্য খ্রিষ্টৈবরীেদর চেেয় অিধকতর খ্রিষ্টৈবরী; খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
মধ্যে বা বাইের থাকুক, এরা খ্রিষ্টৈবরী।


২:১৯—তারা আমােদর মধ্য থেেকই বেিরেয় গেেছ: আবার যোহেনর স্থানীয় 

খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবস্থার িদেক দৃষ্টি িফিরেয় অনুমান করা যেেত পাের, যারা খ্রিষ্টভক্তেদর 
মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিছল তারা িনেজেদর বেলায় খ্রিষ্টিয়ান পিরচয় দেওয়ােতও 
িনেজেদর খ্রিষ্টৈবরী প্রমাণ কেরেছ। এরা আেগ খ্রিষ্টমণ্ডলীভুক্ত হেয়িছল আর এখন তার 
িভতর থেেক ও বাইের থেেক তার সর্বনাশ ঘটাবার জন্য সেচষ্ট আেছ। সম্ভবত এরা 
মণ্ডলীচ্যুতও িছল না; বস্তুত যোহেনর সাবধান বাণীগুিল ইঙ্গিত কের, তারা খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
জন্য বাস্তব বর্তমান একটা িবপদ; এমনিক এরা হয়ত িনেজেদরই প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলী 
মেন করত! এেদর প্রধান কাজ হল তােদর ভ্রান্তমত প্রচার করা। িকন্তু যোহন মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা কেরন, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রাক্তন সভ্য হেলও তারা আসেল তার প্রকৃত সন্তান কখনও 
হয়িন, অর্থাৎ তারা কখনও সম্পূর্ণরূেপ খ্রিষ্টমণ্ডলীর হয়িন; কারণ তারা যিদ সত্যিকাের 
কখনও মেনপ্রােণ মণ্ডলীর হত, তাহেল সত্য িবশ্বাস বজায় রেেখ মণ্ডলীেক ত্যাগ করত 
না: খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে বাহ্যিক সংযোগ আন্তিরক, অভ্যন্তরীণ ও অধ্যাত্ম সংযোেগর 
প্রমাণ নয়। সুতরাং, যোহেনর পক্ষে খ্রিষ্টৈবরীরা হল সেই সকল খ্রিষ্টিয়ান যারা 
িনেজেদর িনষ্পাপ (১:৮) এবং অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ানেদর পাপী মেন ক’রে তােদর কাছ 
থেেক িনেজেদর পৃথক কের, যারা ভ্রাতৃপ্রেেমর বন্ধন পিরত্যাগ কের (২:৯-১১) এবং 
প্রেিরতদূতগেণর হস্তান্তিরত খ্রিষ্টিবশ্বাসেক ভ্রান্তিপূর্ণভােব গ্রহণ কের। একথাগুলো থেেক 
অনুমান করেত পাির, সেকােলর খ্রিষ্টমণ্ডলীর অবস্থা অেনকটা বর্তমানকােলর মত: 
‘খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল সদস্য’ এবং ‘খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য’ একই কথা নয়। পেলর 



সমেয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর সমস্যা অন্যরকম িছল; সেকােল িতিন নকল প্রেিরতদূতগেণর 
িবরুদ্ধে সংগ্রাম করেতন (গা ৩:১; ৫:৭ ইত্যািদ); িকন্তু যোহন এমন খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদরই 
িবপক্ষে সংগ্রামরত যােদর িতিন িনেজই ধর্মিশক্ষা িদেয়িছেলন, যােদর িতিন িনেজই 
দীক্ষিত কের িনেজর স্থানীয় মণ্ডলীেত গ্রহণ কেরিছেলন। িকন্তু তবুও যোহন দ্বিধাবোধ 
কেরন না। বড় দুঃেখ আক্রান্ত হেলও িতিন বেলন সেই সকল মানুষ কখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
হয়িন, এমনিক তােদর িবচ্ছেেদর প্রয়োজনই িছল যােত মণ্ডলীর খাঁিট এবং নকল 
সদস্যেদর পিরচয় স্পষ্ট প্রকাশ পায়। সমরূপ কথা পলও বেলিছেলন, ‘তোমােদর মধ্যে 
দলাদিল সৃষ্টি হওয়া অিনবার্য, তােত দেখা যােব তোমােদর মধ্যে কারাই খাঁিট (১ কির 
১১:১৯)।’


২:২০—তোমােদর িকন্তু এমন তৈলািভেষক আেছ…: এখােনও যোহেনর িশক্ষার 

পদ্ধিত প্রকাশ পায়; আপন খ্রিষ্টভক্তেদর রক্ষা ও বলবান করার জন্য, তারা যা পেেয়েছ 
এবং যা হেয় উঠেছ তা‑ই িতিন তােদর স্মরণ করার। এ পদ্ধিত অনুসরণ কের িতিন 
ভ্রান্তমতাবলম্বীজিনত সমস্যার সুযোগ িনেয় আপন উদ্দেশ্য অিধকতর স্পষ্ট কের 
তোেলন। তােদর িবষেয় যা বেলেছন তা যেথষ্ট, কারণ তাঁর মেত প্রত্যেকজন 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীর উপরই ঘটনাগুিল িবচার করার ভার িনর্ভর কের। বস্তুত, খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
একিট মহাসম্পদ আেছ, তা হল সেই জ্ঞানদায়ী তৈলািভেষক যা মণ্ডলী সরাসির পেেয়েছ 
সেই িযশুখ্রিষ্টের কাছ থেেক, পরমপিবত্র ঈশ্বেরর সঙ্গে অতুলনীয়ভােব এক হওয়ােত 
িযিন িনেজও পরমপিবত্র। ‘তৈলািভেষক’ বলেত পিবত্র আত্মায় পিরপূর্ণ খ্রিষ্টবাণী 
বোঝায়। বা আরও সূক্ষ্ম সংজ্ঞা িদেত িগেয় বলেত পাির ‘তৈলািভেষক’ হেলন িযশুর 
বাণীেত অবস্থানকারী শক্তির সারস্বরূপ পিবত্র আত্মা; এ তৈলািভেষেক আমরা অিভিষক্ত 
হেয়িছ বাপ্তিস্মের মাধ্যেম। আমােদর মধ্যে অবস্থানকারী পিবত্র আত্মার ভূিমকা হল 
আমােদর কােছ িযশুর বাণীেক অনবরত স্মরণ করানো (যোহন ১৪:২৬) আমরা যেন 
সেই ঐশবাণীর আলোেত জীবনযাপন কির। অর্থাৎ পিবত্র আত্মা হেলন ঐশবাণী-খ্রিষ্টের 
সাক্ষী, িযিন আমােদর অন্তের িবদ্যমান হেয় এমনভােব কাজ কেরন ঐশবাণী-খ্রিষ্ট যেন 
আমােদর অন্তের বসবাস কের এমন বর্ধমান ক্রিয়াশীল শক্তি হেয় ওেঠন যা দ্বারা আমরা 



িবেশষত ভ্রাতৃপ্রেম পালেন উত্তম খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করেত ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে 
অনুপ্রেবশ করেত সক্ষম হই (যোহন ১৪:১৭; ১৫:২৬)। অর্থাৎ আমােদর অন্তের 
বর্তমান সত্যময় আত্মা সেই প্রকৃত জ্ঞান আমােদর দান কেরন যে জ্ঞােনর আলোেত 
আমােদর জীবনযাত্রা উপযুক্তভােব চালনা করেত পাির। আিদ থেেক প্রচািরত (২:৭, 
২৪) িযশুর সংবাদ সম্বন্ধে যখন ধ্যান কির তখন পিবত্র আত্মাই সেই ধ্যােনর আলো দান 
কেরন আর িতিনই সেই বাণীর জীবনবাস্তবায়েন আমােদর চালনা কেরন।


এ পদিটর শেষ উক্তি িকঞ্চিৎ অস্পষ্ট লাগেত পাের, ‘তোমরা সকেলই একথা জান।’ 
সঙ্গে সঙ্গে একিট প্রশ্ন জাগেত পাের, সেই ‘তোমরা’ কোন্‌ কথাই বা জােন? সুধী পাঠক 
স্মরেণ রাখেবন যোহন িনজ মাতৃভাষায় পত্রিট লেেখনিন, এজন্য এিদক ওিদক তাঁর 
ভাষা একটু অস্পষ্ট লাগেত পাের। যাই হোক, এর অর্থ হল, ‘তোমােদর সকেলর প্রকৃত 
জ্ঞান আেছ’—েয প্রকৃত জ্ঞান আমােদর অন্তের অবস্থানকারী সত্যময় আত্মাই সতত 
প্রদান কের থােকন।


২:২১—আিম তোমােদর এমনিট িলিখিন যে তোমরা সত্য জান না: যেেহতু 

সত্যময় আত্মাপ্রাপ্ত, এজন্য খ্রিষ্টিয়ানগণ সত্যেক জােন এবং ফলত তারা িনেজরা 
ব্যক্তিগতভােবই সেই ভ্রান্তমেতর িবরুদ্ধে যথাযথ উপায় অবলম্বন করেত পাের, যে 
ভ্রান্তমত িমথ্যা বেল ‘সত্য ঈশ্বেরর’ িবরোধী মত। আবার এখােন যোহেনর স্বকীয় 
িশক্ষাপদ্ধিত প্রকাশ পায়: আপনজনেদর রক্ষা করার জন্য িতিন তােদর স্মরণ করান 
তারা যা আেগ থেেক জােন এবং তারা যে কী। নতুন নতুন তত্ত্বগুিল প্রচার করার কোনো 
প্রয়োজন নেই, তােদর িবশ্বাস জাগিরত ক’রে কার্যকারী করা যেথষ্ট: আপন বাণীদােনর 
মাধ্যেম স্বয়ং িযশুই আমার অন্তের িনত্যস্থায়ী আেছন এবং পিবত্র আত্মাও আমার অন্তের 
সাক্ষী ও সহায়ক রূেপ িবদ্যমান আেছন, এ গভীর সেচতনতা থেেকই আিম পিবত্র 
আত্মায় পিরপূর্ণ নবমানুষ হেয় এবং ঐশবাণীর সাক্ষী হেয় জীবনযাপন করার জন্য যেন 
অনুপ্রািণত হই।




২:২২ক—িযশু যে সেই খ্রিষ্ট…: যারা িযশুেক খ্রিষ্ট বেল অস্বীকার কের, এেদরই 

কাছ থেেক খ্রিষ্টমণ্ডলী আত্মরক্ষা করেত আহূত। সর্বপ্রথেম একথা িবশদ করেত চেষ্টা 
কির, িযশুেক খ্রিষ্ট বেল স্বীকার বা অস্বীকার করার অর্থ িক? আপাতব্যাখ্যা এিট হেত 
পাের: ‘িযশু’ এবং ‘খ্রিষ্ট’ িভন্ন অর্থবহ শব্দ। আমােদর ত্রাণকর্তা িযশুখ্রিষ্ট একই ব্যক্তি 
মাত্র বেট, িকন্তু তাঁর প্রকৃত নাম হল ‘িযশু’। যেমন এিলয়, মোিশ এবং আমরা এক এক 
জন একিট নাম দ্বারা পিরিচত, তেমিনভােব আমােদর প্রভুর নামিবেশষ হল ‘িযশু’। 
তাছাড়া িতিন খ্রিষ্ট বেলও অিভিহত, িকন্তু ‘খ্রিষ্ট’ শব্দিট পিবত্র ধরেনর একিট ভূিমকা 
িনরূপণ কের। যেমন এিলয় এবং ইশাইয়া ‘নবী’‑ই িছেলন এবং আরোন িছেলন যাজক, 
তেমিনভােব ‘খ্রিষ্ট’ বলেত ‘তৈলািভিষক্ত’ বোঝায়, অর্থাৎ যাঁেক প্রভু ঈশ্বর মানবজািতর 
পিরত্রাণকর্ম সাধেনর জন্য িনযুক্ত কেরেছন। সুতরাং এ আপাতব্যাখ্যা অনুসাের, িযশুেক 
খ্রিষ্ট বেল অস্বীকার করেল সমর্থন করা হয় িযশু জগেতর পিরত্রােণর জন্য ঈশ্বর দ্বারা 
িনযুক্ত হনিন। এ ব্যাখ্যা যত সত্যাশ্রয়ী হোক না কেন, তবু যোহেনর ভাব এর চেেয় 
অিধক গভীর; তাঁর ভাব এ পেদর দ্বিতীয় অংশ প্রকািশত।


২:২২গ—েস‑ই খ্রিষ্টৈবরী, িপতা ও পুত্রেক যে অস্বীকার কের: এ উক্তি থেেক 

অনুমান করেত হয়, িযশুেক খ্রিষ্ট বেল যে অস্বীকার কের সে িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেলই 
অস্বীকার কের (৫:৫), অর্থাৎ িপতা ও পুত্র যে একই ঈশ্বর তা‑ই অস্বীকার কের 
(১:২…; যোহন ১৭:১১, ২২)। সুতরাং িযশুর িবষেয় যার মত ভ্রান্তিপূর্ণ, ঈশ্বেরর 
িবষেয়ও তার মত ভ্রান্তিপূর্ণ। অর্থাৎ ঈশ্বেরর িবষেয় িকছু জানেত হেল, িতিন িযশুেত 
যেভােব িনেজেক প্রকাশ কেরিছেলন সেই ঐশপ্রকাশ গ্রহেণই শুধু তাঁেক জানা সম্ভব। 
যোহেনর স্বকীয় ভাষায়, িযশু হেলন িপতার শেষ ও চরম প্রকাশকর্তা, পুত্রেক যে সম্মান 
কের িপতােকও সে সম্মান কের (যোহন ৫:২৩), পুত্রেক যে জােন িপতােকও সে জােন 
(যোহন ৮:১৯; ১৪:৭), পুত্রেক যে দেেখেছ িপতােকও সে দেেখেছ (যোহন ১৪:৯), 
পুত্রেক যে ঘৃণা কের িপতােকও সে ঘৃণা কের (১৫:২৩); পুত্রেক যে জােন না 
িপতােকও সে জােন না (১৬:৩; ১৭:৩)। যোহন অনুসাের একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, 
নাজােরথীয় িযশুেত ঐিতহািসকভােবই ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ কেরিছেলন আর িতিন 



চেেয়েছন তাঁর প্রিত মানুেষর িবশ্বাস সেই ঐিতহািসক ঐশপ্রকােশই অর্থাৎ িযশুখ্রিষ্টে 
এবং তাঁর সকল বাণীেতই স্থািপত হোক। এজন্যই িযশু যে খ্রিষ্ট একথা যে অস্বীকার 
কের স্বয়ং ঈশ্বরেকও সে অস্বীকার কের। সুতরাং যোহনকালীন ভ্রান্তমতপন্থীরা িযশুেক 
খ্রিষ্ট বেল অর্থাৎ িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল অস্বীকার করায় িযশুেক ‘মাংেস আগত’ খ্রিষ্ট 
বেলও (৪:২…; ২ যোহন ৭) অস্বীকার কের অর্থাৎ মানবীয় অবস্থায় ঐিতহািসকভােব 
জীবনযাপনকারী িযশুেক এবং ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট সেই ঈশ্বেরর পুত্রেক 
একই ব্যক্তি বেল অস্বীকার কের: তােদর ভ্রান্তমেত, পরমপিবত্র, সৃষ্টিকর্তা, আলো ও 
সত্যের খ্রিষ্ট-ঈশ্বেরর মধ্যে এবং জগেতর সৃষ্টজীব একিট নশ্বর মানুেষর মধ্যে কোন 
সম্বন্ধ আদৌ থাকেত পাের না; তােদর কেয়কজন বলত, যোেসফ ও মারীয়া থেেক জাত 
একিট সাধারণ মানুষ-মাত্রই িযশু, শুধু পরবর্তীেতই—বাপ্তিস্মের সমেয়ই—স্বর্গীয় খ্রিষ্ট-
ঈশ্বর সেই সাধারণ মানুষ িযশুেত অবতীর্ণ হেয়িছেলন; অন্য কেয়কজন িযশুখ্রিষ্টেক 
‘মাংসবহনকারী’ বা ‘দেহবহনকারী’ বেল অস্বীকার করত। এ ভ্রান্তমতগুিল সমর্থেন 
িযশুেক সত্যকার ও প্রকৃত খ্রিষ্ট বেল অস্বীকার করায় তারা িপতােকও অস্বীকার কের 
এবং িযশুেত ঈশ্বেরর পুত্রেক গ্রহণ না ক’রে মানবজািতর কােছ সত্যকার ও অনন্ত জীবন 
প্রদানকারী ত্রাণকর্তােক অগ্রাহ্য কের (যোহন ১:১৮; ১০:৩০; ১৪:৬-১২; 
১৭:১১…)।


এিবষেয় গুরুত্বপূর্ণ আর একিট িসদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: যোহন অনুসাের িযশুেক খ্রিষ্ট 
বেল অস্বীকার করেল এমন মারাত্মক ফেলর আিবর্ভাব হয় যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য-
জীবনেক সম্পূর্ণরূেপ িনঃেশষ কের ফেেল। পরবর্তী অধ্যায়গুিলেত যোহন িনেজই এ 
প্রসঙ্গে—খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য-জীবন প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বােসই প্রিতষ্ঠিত—আলোচনা 
করেবন।


২:২৩—পুত্রেক যে কেউ অস্বীকার কের…: এখােন পূর্ববর্তী পেদর ধারণা অন্য 

কথায় পুনরুপস্থািপত হয়। অন্য কথা ব্যবহৃত িবধায় সেই ধারণার নতুন এক িদক ভেেস 
ওেঠ: পুত্রেক যে স্বীকার বা অস্বীকার কের িপতােকও সে স্বীকার বা অস্বীকার কের, এিট 
িছল পূর্ববর্তী পেদর মূলসূত্র; এর অনুবর্তী নতুন িদক এিট, িপতা ও পুত্রেক স্বীকার বা 



অস্বীকার করা এমন তাত্ত্বিক ক্রিয়া নয় যা আমােদর বাস্তব জীবেনর জন্য উপকারী না 
হেলও চেল; বস্তুতপক্ষে িপতা ও পুত্রেক স্বীকার করার উপরই িপতা ও পুত্রের সঙ্গে 
জীবন-সহভািগতা িনর্ভর কের, তাঁেদর স্বীকার করেল তেব এখন থেেকই আমরা তাঁেদর 
ঐশজীবেনর সহভাগী হেয় উিঠ, ফেল তাঁেদরই ঐশজীবেন সঞ্জীিবত হেয় খ্রিষ্টীয় 
জীবনযাপন করেত অর্থাৎ প্রেমাজ্ঞা পালন করেত পাির। আসেল যোহন পত্রিটর প্রথম 
সূত্রগুিল পুনঃপাঠ ও পুনর্ধ্যান করেত আমােদর পরামর্শ দেন: ঐশজীবনেক িযিন 
দেেখেছন ও তাঁর িবষেয় সাক্ষ্য িদচ্ছেন িতিন জােনন, শুধু িযশুর প্রেমাজ্ঞা পালেনই 
সত্যকার জীবন যাপন করা সাধ্য। অপর িদেক, যে কেউ ভ্রান্তমত পালন কের, অর্থাৎ যে 
কেউ িযশুেক মানেবশ্বর বেল স্বীকার না করেলও ঈশ্বরেক জােন বেল দািব কের এবং 
তাই ক’রে জীবেনর প্রকাশ থেেক অনন্য জীবনদাতােক িবচ্ছিন্ন কের, সে সেই আলো, 
সত্য ও জীবন থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন কের।


এ বচনগুিল খ্রিষ্টিবশ্বাসীেক আনন্দিত কের তোেল বেট, িকন্তু খ্রিষ্টিবশ্বাসীর 
আত্মতৃপ্তির জন্য শুধু নয়; সেগুিল বাণীপ্রচােরর জন্য আমােদর দািয়ত্ববোধও স্থাপন 
কের, িবিভন্ন কারেণ যারা আজও এ জীবনদায়ী সত্য অবগত নয় তারাও যেন এখন 
থেেকই ঈশ্বেরর ঐশজীবেনর সহভাগী হেত পাের। অর্থাৎ খ্রিষ্টিয়ান নন যাঁরা, তাঁেদর 
যিদ সত্যিকাের ভালবািস তেব তাঁেদর পূর্ণ আনন্দও সাধন করেত চাইব, যে আনন্দ 
িযশুেক গ্রহণ করেল এবং িযশুর মাধ্যেম িপতােক গ্রহণ করেল তেবই প্রাপ্য। যতক্ষণ 
মানুষ স্রষ্টা ঈশ্বেরর সঙ্গে িযশুেকও প্রকৃত ঈশ্বর বেল আরাধনা কের না, ততক্ষণ সে পূর্ণ 
আনন্দ পেেত অক্ষম, কারণ সেই আনন্দ িযশুর সংযোেগ ও তাঁর মাধ্যেম জ্ঞাত ঈশ্বেরর 
সঙ্গে জীবন-সহভািগতায় রোিপত আেছ। এিবষেয় এখােন অিতিরক্ত আলোচনা করা 
অসম্ভব, তবু একথা যেথষ্ট হোক: বাণীপ্রচােরর প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হল আমােদর 
খাঁিট খ্রিষ্টীয় জীবেনর আদর্শ; এমন খ্রিষ্টীয় জীবন যা প্রেমসাধনায়, িবশপগেণর সঙ্গে 
একতায়, প্রভুর ভোেজ অংশগ্রহেণ এবং অিবরত প্রার্থনায় যািপত জীবন (প্রেিরত 
২:৪২-৪৭; ৪:৩২-৩৫; ৫:১১-১৬), কারণ শুধু এ শর্তগুিল বজায় রেেখ আমরা িপতা 
ও পুত্রেক জানেত এবং ফলত তাঁেদর কথা প্রচার করেত পাির। িকন্তু, আমােদর জীবেন 



খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্য বহন না ক’রে অর্থাৎ উল্লিিখত শর্তগুিল না মেেন যিদ বাণীপ্রচারকর্ম 
চািলেয় যাই তাহেল আমরা িমথ্যাবাদী ও খ্রিষ্টৈবরী।


২:২৪—যা তোমরা আিদ থেেক শুেনছ: প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জন্য যা 

অিতপ্রয়োজনীয়, একথা যোহন আর একবারই ঘোষণা কেরন: খ্রিষ্টীয় জীবেনর শুরুেত 
যে ঐশবাণী ও খ্রিষ্টিশক্ষা শুেনেছ, প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান সেগুিলর প্রিত িবশ্বস্ত থাকেব, কারণ 
মানুেষর প্রচািরত বাণী হেলও সেই বাণী ঈশ্বেররই বাণী, অর্থাৎ সেই বাণী পিবত্র আত্মায় 
পিরপূর্ণ এমন বাস্তবতা যা খ্রিষ্টিবশ্বাসীর অন্তের িবরাজ কের ও তার জীবেনর পিরবর্তন 
ঘটায়। ঐশবাণী-িযশুর মাধ্যেম এবং সেই ঐশবাণী-িযশুর সংযোেগ আমরা িপতােত ও 
পুত্রেেত স্থিতমূল থািক, অর্থাৎ িপতা ও পুত্রের সঙ্গে সেই জীবন-সংযোগ লাভ কির যা 
অনন্ত জীবেনর নামান্তর। এিবষেয় ২:৩-এর ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য।


২:২৫—আর যা িতিন িনেজ আমােদর কােছ প্রিতশ্রুত হেয়েছন…: আমােদর 

কােছ অনন্ত জীবনদােনর িবষেয় িযশুর যে প্রিতশ্রুিত, তা আমােদর মৃত্যুর পের পূর্ণ হেব 
এমন নয়, বরং তাঁর ‘মৃত্যু-গৌরবায়ন ক্ষেণই’ তা িসদ্ধিলাভ কেরিছল, কারণ ক্রুেশর 
উপর মৃত্যুবরণ করােতই িতিন িপতা দ্বারা গৌরবান্বিত হেয়িছেলন অর্থাৎ িপতার কাছ 
থেেক আপন ঐশজীবনদান করার অিধকার লাভ কেরিছেলন। সুতরাং িযশুর প্রিতশ্রুিত 
এখনই কার্যকারী; এখনই আমরা সেই ঐশজীবেন সঞ্জীিবত এবং ঈশ্বেরর জীবেনর 
সহভাগী। ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর এই জীবন-সহভািগতা অিধকতর গভীরভােব অনুভব 
করা, এমনিক এই জীবন-সহভািগতায় অিধকতর বাস্তব, সক্রিয় ও গভীরভােব সহভাগী 
হওয়া ইহজগেত থাকাকােল আমােদর কর্তব্য: মৃত্যুর পের ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হেয় 
আমরা যে ঐশজীবন সম্পূর্ণরূেপই লাভ করব, এখন থেেকই সেই ঐশজীবন দ্বারা 
িনেজেদর নবগিঠত ও প্রভািবত হেত িদেত হয়। মৃত্যুর পর আমরা ঈশ্বের পূর্ণজীবন 
যাপন করব, মৃত্যুর পর িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্মার সঙ্গে অিবচ্ছেদ্য জীবনবন্ধেন 
িমিলত থাকব, এ িচন্তাই ঈশ্বরেক অিত শীঘ্র পাবার আকাঙ্ক্ষায় ও প্রত্যাশায় আমােদর 



জীবনেক প্রিতষ্ঠা করেব। সোনা নয়, রুপো নয়, বাগান-বািড় নয়, জিমজমাও নয়, বরং 
যে ঈশ্বেরর সঙ্গে ইিতমধ্যে জীবন-সহভািগতা পেেয়িছ, তাঁেকই আমরা সম্পূর্ণরূেপ পাব 
বেল ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন। এ িনশ্চয়তা থেেক আনন্দই প্রকাশ পায়, যে আনন্দ 
দােনর কথা িযশু মরেণর পূর্বে আমােদর কােছ প্রিতশ্রুত হেয়িছেলন এবং যে আনন্দেক 
দুঃখ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন অবিধও পূর্বাস্বাদন করিছ। যেমন িযশু িবিভন্ন দুঃখ-
কষ্ট, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্মুখীন হেলও সর্বদাই সেচতন ও িনশ্চিত িছেলন িতিন ও িপতা 
এক আর তাঁর মৃত্যুেত িপতা তাঁেক গৌরবান্বিত করেবন, তেমিন আমরাও িবিভন্ন 
বাধািবঘ্নের সম্মুখীন হেলও যেন সতত সেচতন ও িনশ্চিত হই, এ বর্তমানকাল থেেকই 
ঈশ্বর আমােদর মধ্যে রাজত্ব করেছন এবং আমােদর মৃত্যুেত আমােদর সঙ্গে তাঁর সেই 
পূর্ণসংযোেগ আমােদরও গৌরবান্বিত করেবন (অিতিরক্ত ব্যাখ্যার জন্য: যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ‘জীবন’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)।


পত্রিটর ব্যাখ্যায় বারবার সাধু আগস্তিেনর কথা উল্লেখ কেরিছ। িতিন ৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে 
পাস্কা পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ ধের িহপ্পো শহেরর মহািগর্জায় পত্রিটর ব্যাখ্যা িদেয় 
আসিছেলন। যেিদন িতিন পত্রিটর এ পদিটর ব্যাখ্যা িদেয়িছেলন সেই ৯ই এপ্রিলও 
অন্যান্য িদেনর মত ক্যািথড্রাল িগর্জা িবশ্বাসীেত পিরপূর্ণ িছল। িতিন অনন্ত জীবন সম্বন্ধে 
এতই সুন্দরভােব কথা বলেত পেেরিছেলন যে উপস্থিত সকল িবশ্বাসী অত্যন্ত উত্তেিজত 
হেয় আনন্দে মেেত উেঠ িচৎকার না কের ও করতািল না কের পারল না, ফেল িতিন 
িকছু সমেয়র জন্য উপেদশ বন্ধ রাখেত বাধ্য হেলন। িচৎকার ও করতািল শেেষ িতিন 
িযশুর প্রিত িবশ্বাসীেদর অনুরাগ দেেখ তােদর বলেলন, ‘তোমরা শুেনছ এবং আনন্দে 
িচৎকার কেরছ। যা শুেনছ তা ভালবাস বেলই িচৎকার কেরছ।’ কিথত আেছ সেই 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা তােদর িবশেপর অনুপ্রেরণাপূর্ণ কথা শুেন অেনকবার তাঁর উপেদেশর 
সময় হঠাৎ আনন্দে িচৎকার করত।


২:২৭ক—তোমরা (…) যে তৈলািভেষক পেেয়ছ: ‘ঈশ্বর হেত জিনত’ 

খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর কােছ দেওয়া ঐশজীবন স্বভাবতই এমন িনত্যস্থায়ী জীবন, যা খ্রিষ্ট ও 
ঈশ্বেরর সঙ্গে সক্রিয়, সেচতন ও িনত্যস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেত এবং প্রেেম ‘স্থিতমূল 



থাকেত’ খ্রিষ্টিবশ্বাসীেক অনুপ্রািণত করার কথা। তা সম্ভবপর হয় যিদ ‘ঈশ্বর হেত 
জিনত’ এই আমরা বাপ্তিস্ম সাক্রােমন্তের মাধ্যেম প্রাপ্ত সেই ‘তৈলািভেষেকর’ প্রিত িবশ্বস্ত 
হেয় তােক কাজ করেত িদই—েয তৈলািভেষক হল িযশুর বাণী যা আমােদর অন্তের 
সদািবদ্যমান থােক এবং পিবত্র আত্মা দ্বারা সৃজনশীল, ক্রিয়াশীল আর সজীব কের 
তোলা হয়। এ পর্যােয় আমােদর অন্তের সদািবদ্যমান খ্রিষ্টের বাণীর কাজ এবং 
জীবনদায়ী পিবত্র আত্মার কাজ একই কাজ বেল গ্রহণীয়, যােত ‘পিবত্র আত্মা দ্বারা 
অনুপ্রািণত খ্রিষ্টের বাণী’ এবং ‘খ্রিষ্টের বাণীর অনুপ্রেরণাদায়ী ঐশশক্তিস্বরূপ পিবত্র 
আত্মা’ উভয় সংজ্ঞা একই অর্থ বহন কের। সুতরাং আসুন, আমরা যে বাস্তবতা িবশ্বাস 
কির তার গিত অিধক গভীের বুঝেত এবং ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক 
তাও অিধক সূক্ষ্মরূেপ অনুভব করেত সেচষ্ট হই: ঐশবাণী হল সেই বাস্তবতা যা িযশু 
আমােদর কােছ রেেখ িগেয়েছন; তােত স্থিতমূল থাকেল অর্থাৎ বাণী পাঠ, ধ্যান ও 
পালেনর মাধ্যেম তার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেল তেব িতিন প্রিতক্ষেণ আমােদর অন্তের 
িবদ্যমান থােকন এবং আমরা তাঁেত িবদ্যমান থািক। িকন্তু িতিন চেেয়েছন, পিবত্র 
আত্মাই সেই বাণীর প্রকৃত অর্থ আমােদর কােছ প্রকাশ করেবন এবং বাণীবাস্তবায়েন 
আমােদর সহায়তা করেবন; পিবত্র আত্মােক আমােদর দান করা হেয়েছ িযশুর 
গৌরবায়ন-ক্ষেণ, সুতরাং এখন িতিন আমােদর মােঝ উপস্থিত আেছন। িকন্তু 
ঐশবাণীেত যা প্রকািশত হেয়েছ অর্থাৎ পিবত্র বাইেবেল যা িলিপবদ্ধ আেছ তার িবষেয়ই 
মাত্র িতিন িশক্ষা দেন এবং মাত্র সেই বাণী অনুসােরই কাজ কেরন। উপসংসাের এ 
িসদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: খ্রিষ্টের বাণী ও খ্রিষ্টের দেওয়া পিবত্র আত্মা দু’টো বাস্তবতা বেট, 
িকন্তু যেেহতু তাঁেদর কাজ পরস্পর পিরপূরক এজন্য এিদক িদেয় এঁরা অিবচ্ছেদ্য 
বাস্তবতা বেলই গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে আমােদর প্রিত রাখা িযশুর দািব এ, তাঁর বাণীেত 
স্থিতমূল থাকা অর্থাৎ বাপ্তিস্মে গৃহীত িবশ্বােস অটলভােব িবশ্বস্ত, িনষ্ঠাবান আর 
অধ্যবসায়ী থাকা, যেন পিবত্র আত্মা পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমােদর চালনা কেরন (যোহন 
১৪:২৬) এবং উত্তম প্রেম সাধনায় আমােদর সহায়তা কেরন।




২:২৭খ—আর তোমােদর এমন প্রয়োজন নেই যে…: তৈলািভেষেকর কথা বলার 

পর যোহন খ্রিষ্ট ও ঈশ্বর িবষেয় িনজ িশক্ষাও বন্ধ কেরন, বারণ তাঁর দৃঢ় ধারণা যে 
প্রিতিট খ্রিষ্টিবশ্বাসীেত উপস্থিত অনুপ্রেরণাদানকারী ও জ্ঞানদানকারী পিবত্র আত্মাই 
িযশুর বাণী সম্পর্কিত প্রকৃত িশক্ষা আমােদর দান কেরন। বাণী-িযশু ও 
অনুপ্রেরণাদানকারী পিবত্র আত্মার প্রিত িবশ্বাস তখনই আমরা প্রকাশ কির যখন ‘আিদ 
থেেক’ শোনা প্রেিরতদূতগেণর িশক্ষায় িবশ্বস্ত থািক (২:২৪)। এ পর্যােয় হয়ত কোনো 
পাঠেকর মেন এ প্রশ্নিট জাগেত পাের, ‘সেই তৈলািভেষক যিদ সর্বিবষেয় আমােক িশক্ষা 
দেয় তাহেল কেনই বা ধর্মগুরুেদর উপেদশ শুনব?’ এ প্রশ্নে সাধু আগস্তিেনর কথা িনেয় 
উত্তর দেওয়া যেেত পাের। ইিতপূর্বে িতিন বেলিছেলন প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান হেত হেল নােমই 
শুধু খ্রিষ্টমণ্ডলীভুক্ত হওয়া যেথষ্ট নয়, ধর্মোপাসনািদেত অংশগ্রহণ করাও যেথষ্ট নয়। 
অন্তের আমােদর যিদ না থােক ঐশজীবন এবং আমােদর হৃদেয়র িনভৃেত পিবত্র 
বাইেবল ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের মধ্য িদেয় িশক্ষাদানকারী িযশুর কথায় যিদ কান না িদই 
তাহেল সেই সবিকছু অর্থশূন্য হেয় যায়। আিম যে খ্রিষ্টমণ্ডলী, এর অর্থ হল আিম িযশুর 
একই আত্মায় সঞ্জীিবত হেয় জীবনযাপন করব। যখন ঐশবাণীেত প্রিতষ্ঠিত হেয় আিম 
সেই একতার আত্মার সঙ্গে এক হই তখনই আিম খ্রিষ্টমণ্ডলী; যখন খ্রিষ্টমণ্ডলীর একতা 
িছন্নিভন্ন কির তখন আিম পিবত্র আত্মারোধী, আিম মণ্ডলীর নয়। অতএব ধর্মগুরুেদর 
উপেদশ িনষ্ফল িচৎকার মাত্র হয়, যিদ আমার অন্তের সেই উপেদেশর মর্ম-প্রকাশকারী 
িযশুর কণ্ঠস্বর না শুিন। বাস্তিবকপক্ষে অেনেকই একই উপেদশ শোেন, অথচ একই 
উপকার সবাই পায় এমন নয়; তারাই উপকৃত যােদর অন্তের ঐশবাণীই কথা বেলন 
এবং পিবত্র আত্মাই িশক্ষা দেন।


সুতরাং যোহেনর এ পেদর মর্ম সিঠকভােবই গ্রহণ করা চাই; অনুমান করেত নেই 
িতিন যেন িবশপগণ ও তাঁেদর িনযুক্ত বাণীপ্রচারকগেণর কথার মূল্য হ্রাস করেত 
চাইেতন: খ্রিষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের কথা ও িশক্ষা সর্বদাই মহামূল্যবান, কেননা স্বয়ং 
িযশুই বেলিছেলন, যে তোমােদর শোেন সে আমােকই শোেন।’ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের 
িশক্ষা ‘তৈলািভেষেকর’ িবরোধী িশক্ষা বেল গ্রহণযোগ্য নয়, পদিটর মর্ম এিট নয় বেট। 
বরং এিটই যোহেনর কথার উদ্দেশ্য, আমরা যেন তৈলািভেষেকর প্রাধান্য সম্পর্কে 



সেচতন হই, অর্থাৎ সেই সত্যময় আত্মার প্রাধান্য সেচতন হই যাঁেক স্বয়ং িযশু আমােদর 
দান কেরেছন আমরা যেন ‘আিদ থেেক’ শ্রুত এবং প্রেিরতদূতগেণর আধ্যাত্মিক 
উত্তরািধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর দ্বারা এখনও-ঘোিষত ঐশবাণীেক অন্তের গেঁেথ রেেখ আপন 
ক’রে পূর্ণ সত্যেক লাভ করেত পাির: ‘আিদ থেেক’ পাওয়া বাণীেত িবশ্বস্ত হেয় থাকব, 
এিটই আমােদর প্রিত যোহেনর সারকথা, কারণ সেই বাণীই প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞােনর উৎস 
এবং সেই বাণী অনুসােরই সত্যময় আত্মা আমােদর উজ্জীিবত, আলোিকত ও অনুপ্রািণত 
কেরন। বলা বাহুল্য, ‘আিদ থেেক’ শ্রুত বাণী হল প্রেিরতদূতগণ ও তাঁেদর আত্মিক 
উত্তরসূরী সেই িবশপগণ দ্বারা ঘোিষত বাণী।


২:২৮—তাই এখন, বৎস, তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক: এিট এবং পরবর্তী পদিট 

পত্রিটর প্রথম অংেশর সমাপ্তিস্বরূপ এবং একাধাের পত্রিটর দ্বিতীয় অংেশর প্রধান 
িবষয়েক পূর্বপ্রচার কের: আমরা ঈশ্বেরর সন্তান (৩:১–৪:৬)। িযশুখ্রিষ্টের প্রিত িবশ্বস্ত 
থাকবার জন্য আমােদর সিনর্বন্ধ িমনিত করার পর যোহন িযশুর ভাবী আগমেনর কথা 
উত্থাপন কেরন; জগেতর যে িবচার িযশুর প্রথম আগমেন শুরু হেয়িছল (যোহন 
৩:১৮-২১) তাঁর ভাবী আগমেন সেই িবচার চূড়ান্ত িসদ্ধি লাভ করেব। িযশুর সঙ্গে যে 
সংযুক্ত থােক এবং ফলত এখন থেেক ঐশজীবনপ্রাপ্ত হয় সে ইিতমধ্যে ঐশপিরত্রাণ 
পেেয় গেেছ; িযশুেক যে অস্বীকার কের সে িনেজেক দণ্ডিত কের (যোহন ৫:২৪-২৯)। 
কখন িযশু আসেবন, এিবষেয় যোহন িচন্তান্বিত নন; িতিন মূলসূত্রটাই কেবল বারবার 
স্মরণ করান: প্রকৃত িবশ্বােস যে িবশ্বস্ত থােক সে জােন সে পিরত্রাণপ্রাপ্ত হেয়েছ; সুতরাং 
খ্রিষ্টিয়ান সর্বদাই ঈশ্বেরর সেচতনতায় থাকুক, অর্থাৎ সেচতন হোক সে ঈশ্বর দ্বারা 
সম্পূর্ণরূেপই সঞ্জীিবত। এ সেচতনতা থেেক সে সেই শক্তি পােব যা দ্বারা এখন প্রেমাজ্ঞা 
পালেন জীবনযাপন করেত এবং পরবর্তীেত ঈশ্বেরর দরবাের সৎসাহেসর সঙ্গেই 
দাঁড়ােত পারেব।




২:২৯—তোমরা যিদ জান, িতিন ধর্মময়…: ঈশ্বর যেমন, িযশুও তেমিন ধর্মময় 

(১:৯; ২:১), সুতরাং ধর্মময় ঈশ্বের এবং ধর্মময় িযশুেত স্থিতমূল থাকেত হেল িযশুর 
িনর্দেশগুিল পালন করা ও ‘পাপক্ষমার’ ব্যবস্থা অনুসাের জীবনযাপন করা প্রয়োজন 
(৩:৪)। প্রেমাজ্ঞা পালেন প্রকািশত আমােদর এই ‘ধর্মাচরণ’ অর্থাৎ নৈিতক সদাচরণ হল 
সেই উত্তম উপায় যা অবলম্বন ক’রে খ্রিষ্টিবশ্বাসী িনেজেক ঈশ্বর হেত জিনত বেল প্রমাণ 
কের। বলা বাহুল্য, ঐশদত্তকপুত্রত্বলাভ এবং ঈশ্বর থেেক জন্মগ্রহণ বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
আত্মা থেেক নবজন্মের কথা িনর্দেশ কের (যোহন ১:১৩; ৩:৩-৪; ১ যোহন ৪:৭; ৫:১, 
৪, ১৮)। ঈশ্বেরর িবচার-দরবাের সৎসাহেসর সঙ্গে দাঁড়ােত সক্ষম এমন প্রকৃত 
খ্রিষ্টিয়ান সে‑ই, যে আত্মা থেেক জিনত হেয় ঈশ্বেরর সন্তানোিচত জীবন যাপন কের 
অর্থাৎ িযশুর মত যে ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালেন ঐশদত্তকপুত্রত্বের িবষেয় সেচতনতায় 
জীবনযাপন কের। 



আমরা ঈশ্বেরর সন্তান

(৩:১–৪:৬)


এখােন পত্রিটর দ্বিতীয় অংশ শুরু হয়। এর মূল প্রসঙ্গ হল ‘আমরা ঈশ্বেরর সন্তান’ 
বা ‘ঐশদত্তকপুত্রত্ব’। খ্রিষ্টিয়ানেদর কােছ িনত্য স্মরণীয় কথা উপস্থাপন করেত করেত 
এবং ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর যুক্তি খণ্ডন করেত করেত যোহন প্রথেম এিবষয় উত্থাপন 
কেরিছেলন (২:২৮)। এখন িতিন এ িবষয়িটর ঐশতাত্ত্বিক ও ব্যবহািরক িদকগুিল—
িবেশষত ভ্রাতৃপ্রেেমর িদক আলোচনা করেত প্রবৃত্ত। তাছাড়া একথাও যেথষ্ট প্রমাণ 
পােব, ভ্রাতৃপ্রেম-অবেহলা এবং ভ্রান্তমত ঘিনষ্ঠভােব জিড়ত (২:৩-৩৩), অর্থাৎ 
ভ্রাতৃপ্রেম পালন এবং প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাস-স্বীকার হল খ্রিষ্টীয় জীবেনর অিবচ্ছেদ্য িদক।


এ দ্বিতীয় অংেশর কাঠামো পত্রিটর প্রথম অংেশর সমরূপ। লক্ষ করার িবষয় এিট, 
প্রথম অংেশ ‘আলোর সন্তান’ এবং এখন ‘ঈশ্বেরর সন্তান’-এর উপর যোহেনর িশক্ষা 
িনর্ভর কের।


ঈশ্বেরর সন্তানসুলভ আচরণ (৩:১-৩)


পত্রিটর প্রথম অংেশর উক্তি িনর্দেশ ক’রে (‘যে কেউ ধর্মাচরণ কের সে তাঁরই হেত 
জিনত’), যোহন সর্বপ্রথেম ‘ঈশ্বর হেত জিনত’ বাক্যিটর অর্থ ব্যাখ্যা কেরন। আমরা 
ঈশ্বেরর সন্তান হেয় ব্যবহার কবর এবং তাঁর প্রেমদান গ্রহণ করব, এ শর্তেই বলেত 
পাির আমরা ঈশ্বেরর সন্তান। সুতরাং ঐশদত্তকপুত্রত্ব সম্বন্ধে সেচতন হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন, এেতই প্রকািশত হয় আমরা ইিতমধ্যেই চরম ঐশপিরত্রাণ প্রাপ্ত হেয়িছ। 
যোহেনর পরবর্তী উপেদশ ও পরামর্শগুিল িঠক এ গভীর বাস্তবতায় স্থািপত।


৩ [১] দেখ, িপতা িক অগাধ ভালবাসা আমােদর দান কেরেছন,


যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বেল অিভিহত,

আর আমরা তো তাই!




এজন্যই জগৎ আমােদর জােন না,

কারণ তাঁেকই সে জােনিন।


[২] প্রিয়জেনরা, এখন তো আমরা ঈশ্বেরর সন্তান;

আর কী হেয় উঠব, এখনও তা প্রকািশত হয়িন।

আমরা জািন, প্রকািশত হেল আমরা তাঁর সদৃশ হব,

কারণ তাঁেক দেখেত পাব যেইরূেপ িতিন আেছন।


[৩] তাঁর প্রিত যার এই প্রত্যাশা আেছ,

সে িনেজেক পুণ্যবান কের তোেল, িতিন িনেজই যেমন পুণ্যবান।


৩:১—েদখ, িপতা িক অগাধ ভালবাসা…: ঈশ্বেরর কাছ থেেক আমরা অপূর্ব 

অগাধ অনুগ্রহদান পেেয়িছ—তাঁর ভালবাসা এবং তা উপলব্ধি করার জন্য যোহন 
আমােদর আহ্বান কেরন। ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে মানুষ যে শত্রুতা ও প্রিতকূলতা সৃষ্টি 
কেরিছল, ঈশ্বেরর সেই সব িনঃেশষ কের ফেেলেছন, এমনিক তাঁর আপন সন্তােন 
আমােদর রূপান্তিরত কেরেছন, যার জন্য এখন আমরা তাঁর অিবরত সান্নিধ্যের 
িনশ্চয়তায় আিছ (যোহন ১:১২)। ঈশ্বেরর উল্লিিখত অনুগ্রহদান হল বাপ্তিস্মের মাধ্যেম 
প্রাপ্ত সেই অনুগ্রহদান, যা দ্বারা আমরা যে ঈশ্বেরর সন্তান, তা সম্মানসূচক উপািধ বা 
সম্বোধন শুধু নয় বরং একিট বাস্তবতা। যিদ তা শুধু একিট উপািধ বা সম্বোধন হত, 
তাহেল ঈশ্বেরর সেই অনুগ্রহদান অত মহান হত না, বস্তুত ‘অেনেক নােম িচিকৎসক 
অথচ রোগীেদর প্রকৃত িচিকৎসা করেত অক্ষম, অেনেক প্রহরী অথচ শুধু ঘুমায়’ (সাধু 
আগস্তিন)। এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রথম একিট গুরুত্বপূর্ণ িসদ্ধান্তে আমােদর উপনীত কের: 
বাপ্তিস্মের মাধ্যেম ঈশ্বেরর যে অনুগ্রহদান তাঁর সন্তােন আমােদর রূপান্তিরত কের তা 
ঈশ্বেরর স্বরূপ অনুযায়ী দান, অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন স্রষ্টা তাঁর অনুগ্রহদান তেমিন 
সৃজনশীল, ক্রিয়াশীল ও গিতশীল। সুতরাং আমােদর নবস্বরূপ আমােদর আচরেণই 
প্রকাশ পাবার কথা। ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠিছ, আত্মতৃপ্তির জন্য শুধু হােত বেস থেেক 
তা ধ্যান করেত নেই অর্থাৎ তা ধ্যান ক’রে িনেজেদর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও িসদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষ মেন 
করব না। বরং ঈশ্বেরর সমরূপ হেয় উঠব এ অর্থে, তাঁর মত আমরাও ভ্রাতােদর 



মঙ্গলার্থে দািয়ত্বশীল ও ক্রিয়াশীলভােব িনেজেদর দান করার জন্য আগ্রহ ও প্রেরণা 
অনুভব করব: িযশুর শেখানো ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় যে পিবত্র জীবন যাপন কের সে‑ই 
ঈশ্বেরর সন্তান এবং বাস্তেবই তা প্রকাশ কের।


দ্বিতীয় িসদ্ধান্ত এ: আমােদর িশিথলতার কারণ অেনকবার এ হেত পাের, আমরা যা 
হেয় উেঠিছ সেই সম্বন্ধে সেচতন নই। কতবার না আমরা একথা শুিন, ‘আিম পাপী’। 
অথচ এ িবষেয়ও অিধক সতর্ক থাকেত হয়, কারণ ‘আিম পাপী’ উক্তি আমােদর 
দুর্ব্যবহার অবােধ চািলেয় যাবার জন্য একিট ছুতাই হেত পাের, আমরা যেন পাপী বেল 
পাপ করা ছাড়া পুণ্য িকছু করেত স্বভাবতই অক্ষম হতাম। িকন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূেপ 
ভ্রান্তিপূর্ণ। িনেজেদর পাপী মেন করা ও স্বীকার করা ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর কৃতজ্ঞতা 
জানাবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হওয়া চাই; আমরা যেন তাঁর সন্তান হেয় উিঠ। এজন্যই 
তাঁর মৃত্যু গুেণ িযশু পােপর কবল থেেক আমােদর মুক্ত করেলন! এ পিরপ্রেক্ষিেত 
যোহেনর পরামর্শ খুব উপযোগী; তা দ্বারা আমরা অিধক কের বুঝেত পাির বাপ্তিস্মের 
মাধ্যেম কী হেয় উেঠিছ। দুঃেখর কথা, আজকার মত ‘আমরা ঈশ্বেরর সন্তান’ বাক্যিটর 
প্রাথিমক তাৎপর্য যেথষ্ট হ্রাস পেেয়েছ। ঈশ্বেরর সৃষ্টজীব বেল বা স্বর্গরাজ্যের ভাবী 
বািসন্দা বেল প্রভৃিত ধরেনর কারণ িনেয়ই শুধু অেনেক িনেজেদর ঈশ্বেরর সন্তান মেন 
কের। কথাটা িঠক বেট, িকন্তু তা যেথষ্ট নয়। কমপক্ষে িনেজেদর ও ভাইেদর অন্তের 
ত্রিত্বের িনত্য উপস্থিিত অনুভব করা প্রয়োজন; সেচতন হেয় উঠেত হয়, যে কোন কাজ 
কির না কেন বা যে কোন পিরস্থিিতেত আিছ না কেন িযশুই আমার অন্তের উপস্থিত হেয় 
কাজ কেরন; একই প্রকাের ভাইেক দেেখ আমার ও তার অন্তের অবস্থানকারী একই িযশু 
ও পিবত্র আত্মােকই দেখেত হয়; যে িযশু ও যে পিবত্র আত্মা এখন আমােক ঐশজীবেন 
সঞ্জীিবত করেছন, সেই একই িযশু ও পিবত্র আত্মা আমার ভাইেকও এখন ঐশজীবেন 
সঞ্জীিবত করেছন; বাের বাের সেচতন হেত হয় আিম িপতার ভালবাসার পাত্র এবং 
একাধাের ভাইেক দেেখ স্মরণ করব তার প্রেেমর জন্যও িপতা িযশুেক দান কেরেছন। 
উল্লিিখত এ কথাগুলো হল শুধু কেয়কিট ইঙ্গিত আমরা যেন ‘ঐশদত্তকপুত্রত্ব’ গভীরতম 
ঐশসত্য ধ্যান করেত পাির। ধ্যােনর ফলস্বরূপ যে আত্মসেচতনতার উৎপত্তি হয় তা 
আমােদর খ্রিষ্টীয় আচরেণর উৎস হওয়া চাই, অর্থাৎ সেই আত্মসেচতনতা আমােদর 



সদাচরেণ—িবেশষত ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় প্রকাশ ও প্রমাণ পাবার কথা। ঐশদত্তকপুত্রত্ব 
িবষেয়ই চতুর্থ শতাব্দীর মহাচার্য সাধু আথানািসউস িলেখিছেলন, ‘ঈশ্বর মানুষ হেলন 
মানুষ যেন ঈশ্বর হয়।’ একথা িঠক এবং আনন্দের কথা, িকন্তু একথা থেেক আমরা যেন 
ঈশ্বেরর মত ব্যবহার করার জন্য তাঁেক অিধকতর গভীরভােব জানেত ও হৃদয়ঙ্গম 
করেত অনুপ্রািণত হই: মানুেষর জন্য িতিন আলো, ভালবাসা ও আত্মদান, তা জেেন 
আমােদর তা‑ই হেত হয়।


৩:১ঘ—এজন্যই জগৎ আমােদর জােন না: যেেহতু আমরা ঈশ্বেরর সন্তান এজন্য 

জগৎ আমােদর জােন না। সুতরাং আমােদর প্রিত জগেতর অত্যাচার ও িনর্যাতন 
আমােদর ঐশদত্তকপুত্রত্বের বাস্তবতা প্রমাণ কের। যারা জগৎ হেত উদ্গত অর্থাৎ যারা 
ঈশ্বর থেেক দূের আেছ তােদরই মাত্র জগৎ জােন। জগৎ যিদ ঈশ্বেরর কােছ থাকত 
তাহেলই সে ঈশ্বেরর সন্তানেদর জানেত ও গ্রহণ করেত পারত (৩:১৩; যোহন 
১৫:১৯; ১৭:২৫)। িকন্তু জগৎ ঈশ্বরেক জানল না অর্থাৎ িযশুেক গ্রহণ না ক’রে 
ঈশ্বরেক জানল না (৩:২)। অবেশেষ, খ্রিষ্টিয়ানেদর িবরুদ্ধে জগেতর অত্যাচার িযশুর 
িবরুদ্ধে তার অত্যাচােরর মত (যোহন ৫:৩৭; ৭:২৮; ৮:১৪; ১৬:৩): জগৎ িযশুেক 
জানল না ও ভালবাসল না িবধায় এখন তাঁর অনুসারীেদরও জানেত ও ভালবাসেত 
অক্ষম। সুতরাং ‘আিম ঈশ্বেরর সন্তান’ একথা বলার জন্য খ্রিষ্টিয়ান িহসােব আজ যে 
অিভজ্ঞতা পেেত হচ্ছে সেটা হল আমােদর প্রিত জগেতর অন্ধতা: জগৎ আমােদর 
জীবেনর সত্য দেখেত পায় না। দুঃেখর িবষয় স্বীকার করেত হয় খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যেও 
এখনও জগেতর অেনক িকছু রেয়েছ। যারা পাপ করেলও পিবত্র জীবন যাপন করেত 
সেচষ্ট এেদর কথা বিল না, যারা নােম িনেজেদর খ্রিষ্টিয়ান স্বীকার কের অথচ িবশৃংখল 
জীবন যাপন করেত চায় এবং যারা তােদরই ভর্ৎসনা বা িবদ্রূপ কের যারা সদাচরণ 
করেত চেষ্টা কের, এেদরই িনর্দেশ করিছ। ‘খ্রিষ্টিয়ান’ নাম বহন করেলও তারা 
জগেতর।


এ পদিট ব্যাখ্যার সমাপ্তিস্বরূপ ঐশদত্তকপুত্রত্ব সম্বন্ধে যোহেনর মূল ধারণাগুিলর 
একটা তািলকা উপস্থাপন কির:




১। সর্বপ্রথেম যোহন স্বীকার কেরন, মানুষ িহসােব আমরা ঈশ্বেরর সন্তান হেত 
অক্ষম। ঈশ্বর স্বয়ং সেই অিধকার আমােদর দান কেরেছন: যারা তাঁেক 
(িযশুেক) গ্রহণ করল, তাঁর নােম যারা িবশ্বাসী, তােদর সকলেকই িতিন 
িদেলন ঈশ্বেরর সন্তান হওয়ার অিধকার (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, 
১:১২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আবার, ঈশ্বর একিট নাম আমােদর দান কেরেছন; তাঁর এ অনুগ্রহদােনই 
আমরা তাঁর সন্তান হেয় উিঠ: ‘িপতা িক অগাধ ভালবাসা আমােদর দান 
কেরেছন, যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বেল অিভিহত, আর আমরা তো 
তাই! (৩:১)।’


২। যারা সেই ‘অিধকার’ ও ‘অনুগ্রহদান’ গ্রহণ কের তারা ঈশ্বর থেেক ‘জন্ম’ 
লাভ কের: ‘তারা রক্ত থেেক নয়,… ঈশ্বর থেেকই জিনত’, ‘ঊর্ধ্বলোক 
থেেক জন্মলাভ না করেল কেউ ঐশরাজ্য প্রত্যক্ষ করেত পাের না’ (যোহন 
১:১৩; ৩:৩; ১ যোহন ২:২৯; ৩:৯…; ৪:৭; ৫:১, ১৮)।


৩। িযিন আমােদর ঈশ্বেরর সন্তান কের তোেলন িতিন হেলন পিবত্র আত্মা। 
ঐশদত্তকপুত্রত্বের সূত্রপাত বাপ্তিস্ম গ্রহেণ সািধত হয়, িকন্তু সমগ্র 
জীবনব্যাপী ‘সত্যের সাধনায়’ (১:৬; যোহন ৩:২১) এবং ভ্রাতৃপ্রেম আজ্ঞা 
পালেন তা বাস্তবািয়ত হওয়ার কথা (২:১০, ইত্যািদ; যোহন ১৩:৩৪, 
ইত্যািদ)।


৩:২—প্রিয়জেনরা, এখন তো আমরা ঈশ্বেরর সন্তান: এ পেদর কথাও খুব গভীর 

এবং রহস্যাবৃত কথা। রহস্যের সামেন মৌনতা রাখা শ্রেয়; খুব সংক্ষিপ্তভােবই যোহন 
সেই রহস্যের একিট আভাসমাত্র আমােদর িদেত চেষ্টা কেরন। সাধু আগস্তিন এখােনও 
আমােদর সহায়তা কেরন: ‘িশক্ষাদায়ী সেই তৈলািভেষেকর প্রেরণায়ই এ পেদর কথা 
ধ্যান করা উিচত, সুতরাং এ বাণীগুলো ধ্যান করার পূর্বে আমােদর অন্তের যা জগেতর 
তা থেেক িনেজেদর শুচীকৃত করা একান্ত প্রয়োজন যেন ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মায় 
িনেজেদর পূরণ করেত পাির। বস্তুত, আমরা যিদ িসর্কায় ভরা, তাহেল ঈশ্বর কোথায় বা 



মধু সঞ্চার করেত পােবন? আমরা সোনা ও সোনার সন্ধান করেল তেব িতিন কোথায় বা 
তাঁর বাণী সঞ্চার করেবন?


‘প্রিয়জেনরা’ সম্বোধন হল পরবর্তী ধারণার িবেশষ গুরুত্বের লক্ষণ: ঐশদত্তকপুত্রত্ব 
একিট বর্তমান বাস্তবতা, িকন্তু শুধু ভাবীকােলই িসদ্ধি লাভ করেব। অর্থাৎ খ্রিষ্টিয়ান 
বেলই এর মধ্যেই জানেত পেেরিছ আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, িকন্তু শুধু িযশুর চরম 
আিবর্ভােবর িদেনই এই ঐশদত্তকপুত্রত্ব পূর্ণ হেয় উঠেব এবং সমগ্র িবশ্বজগেতর কােছ 
প্রকািশত হেব। আমরা সত্যিকাের যে কী তা িবশ্বােসর বেল জািন, অর্থাৎ িবশ্বাস কির 
মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমন গুেণ আমরা ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠিছ, িকন্তু এ পরম 
বাস্তবতা িবশ্বজগেতর সামেন এখনও প্রকাশ পায়িন, এমনিক আমরা িনেজরাই এিবষেয় 
পূর্ণসেচতন নই; এখনও আমরা িযশুর অনুরূপ হেয় উিঠিন, আমরা তাঁেক তাত্ত্বিক ও 
কাল্পিনকভােবই মাত্র জািন, এখনও আমরা তাঁেক স্বর্গীয় গৌরবান্বিত বেল প্রত্যক্ষ অনুভব 
কির না ও জািন না (যোহন ১৭:২৪…)। যখন ঈশ্বেরর পুত্র আমােদর িযশু সমগ্র 
িবশ্বজগেতর সামেন িনেজেক প্রভু ও ঈশ্বর বেল প্রকাশ করেবন (৫:২০; যোহন 
১২:৪৫; ১৪:৯…; ২০:২৮) তখন আমােদর বাস্তব স্বরূপও সকেলর সামেন প্রকািশত 
হেব। বর্তমানকােলর মত আমােদর জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বেরই িনিহত (কলসীয় ৩ 
অধ্যায়), িকন্তু পরবর্তীকােল ঈশ্বেরর সন্তানেদর অিভব্যক্তি ঘটেব; সমগ্র জগৎসৃষ্টি এখন 
থেেকই এ চরম অিভব্যক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হচ্ছে (রোমীয় ৮ অধ্যায়), পক্ষান্তের যা 
এখন অদৃশ্য হেলও বাস্তব, জগৎ িনেজর অন্ধকাের তা দেখেত পায় না এবং যে চরম 
িদন সে িবচািরত হেব তার জন্যও প্রতীক্ষা কের না। িকন্তু আমরা জগেতর নই; আমরা 
এ চরম অিভব্যক্তির প্রতীক্ষায় জীবনযাপন কির, এ চরম অিভব্যক্তি হল একাধাের 
আমােদর িবশ্বাস ও প্রত্যাশা: প্রতীক্ষা কির, িবশ্বাস কির ও প্রত্যাশা কির, এখন যা হেয় 
উেঠিছ আমরা পুত্রের অনুরূপ হওয়ােতই তা পূর্ণিসদ্ধি ও পূর্ণািভব্যক্তি লাভ করেব: ঈশ্বর 
ও িযশুর মাধ্যেম ঈশ্বের সকল িবশ্বাসী, এিটই হেব সেিদেনর একমাত্র বাস্তবতা। 
ভাষান্তের বলেত পাির, যাঁেক মাংেস আগত ঐশবাণী বেল জািন সেই িযশুখ্রিষ্টের অনািদ 
অনন্ত গৌরব দর্শেনই আমরা সম্পূর্ণরূেপ পিরত্রাণকৃত হেয় উঠব, অর্থাৎ নািক সেই 
গৌরব দর্শেন আমরা গৌরবান্বিত িযশুর সঙ্গে এমন ঘিনষ্ঠ, তেজপূর্ণ ও িদব্য সংযোেগ 



সংযুক্ত হেয় উঠব যা কখনও শেষ হেব না (যোহন ১৭:২৪)। যেমন জীবনকােল পুত্র 
মানবজািতর কােছ িপতােক দান কেরিছেলন (যোহন ১৭:২৫…) তেমিন অন্তিমকােল 
আবার তাঁর দ্বারাই সকল িবশ্বাসী িপতার সহভাগী হেয় উঠব।


এ প্রসঙ্গে সাধু পেলর পত্রাবিল থেেক কেয়কিট অংশ উপস্থািপত হোক:


আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরািধকারীও বেট: ঈশ্বেরর উত্তরািধকারী, 
খ্রিষ্টের সহউত্তরািধকারী—অবশ্য, যিদ তাঁর দুঃখভোেগর অংশীদার হই যেন 
তাঁর গৌরেবরও অংশীদার হই। আসেল আিম মেন কির যে, আমােদর প্রিত 
যে গৌরব প্রকািশত হেব বেল স্থিরীকৃত আেছ, তার সঙ্গে এ বর্তমানকােলর 
দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। িবশ্বসৃষ্টি িনেজই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা িনেয় 
ঈশ্বরসন্তানেদর [গৌরব] প্রকােশর প্রতীক্ষায় রেয়েছ (রো ৮:১৭-১৯)।


এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখিছ, িকন্তু তখন 
মুখোমুিখ হেয় দেখেত পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, িকন্তু তখন 
সম্পূর্ণ হেব—আিম িনেজও যেভােব এখন পিরিচত (১ কির ১৩:১২)।


যে পরাক্রম গুেণ িতিন সমস্ত িকছুই িনেজর অধীেন বশীভূত করেত পােরন, 
িতিন সেই পরাক্রম দ্বারাই আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট রূপান্তিরত ক’রে 
তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ করেবন (িফিল ৩:২১)।


খ্রিষ্ট যখন আিবর্ভূত হেবন—িতিনই তো তোমােদর জীবন—তখন 
তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরেব আিবর্ভূত হেব (কল ৩:৪)।


অনাবৃত মুেখ আমরা সবাই িঠক যেন দর্পেণরই মত প্রভুর গৌরব প্রিতফিলত 
করেত করেত প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসাের উজ্জ্বল থেেক উজ্জ্বলতর 
গৌরেব তাঁর প্রিতমূর্তিেত রূপান্তিরত হেয় থািক (২ কির ৩:১৮)।


আমােদর রূপান্তর স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা সািধত হয়: অন্তেরর চোেখ যাঁেক আমরা 
িনরীক্ষণ কির, এখন িতিন আমােদর জীবন পিবত্রিত করেত করেত িনজ ঐশসাদৃশ্যে 
আমােদর রূপান্তিরত করেছন, অর্থাৎ যে রহস্যময় ক্রিয়া তাঁরই সাদৃশ্যে আমােদর 



রূপান্তিরত কের তা ইিতমধ্যেই কার্যকারী হচ্ছে। িবেশষভােব যোহেনর একথাই 
উল্লেখযোগ্য, এ ঐশসত্য অনুসাের আমরা ঈশ্বেরর দর্শন পাব শুধু এমন নয়, বরং ‘তাঁর 
সদৃশ হব’, অর্থাৎ ত্রিত্বের জীবেন অনুপ্রেবশ কের ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হেয় উঠব। 
ব্যাখ্যার এ পর্যােয় আিম মেন কির, যোহেনর মাধ্যেম আমােদর কােছ প্রকািশত এ 
ঐশবাণী পুনঃ পুনঃ পাঠ ক’রে আপন ক’রে সেই ‘তৈলািভেষক’ দ্বারা িনেজেদর অিভিষক্ত 
হেত দেওয়া শ্রেয়, যােত আমােদর অন্তের িবদ্যমান পিবত্র আত্মাই এ খ্রিষ্টবাণীর মর্ম 
আমােদর প্রকাশ কেরন।


৩:৩—তাঁর প্রিত যার এই প্রত্যাশা আেছ…: আমরা যারা পুণ্যবান হেত আহূত 

হলাম, ইিতমধ্যেই আমরা পুণ্যবান খ্রিষ্টের দ্বারা পুণ্যবান হচ্ছি যােত তাঁর সদৃশ হেয় 
উিঠ (যোহন ১৭:১৭-১৯)। বস্তুত, জগেতর কােছ আমরা যত মৃত, পুণ্যবান িযশুর দ্বারা 
তত প্রভািবত হেয় উিঠ; িতিনই জগেতর প্রভাব আর আসক্তি থেেক আমােদর মুক্ত ক’রে 
আমােদর শুিচশুদ্ধ ও পুণ্যবান কের তুলেবন যেইভােব িতিন আেছন। সুতরাং যেমন িযশু 
পাপমুক্ত িছেলন (৩:৫) তেমিন আমরা ঈশ্বেরর সন্তান বেল ইহলোক থেেকই পােপর 
দাসত্ব থেেক মুক্তি পেেয়িছ এবং এমন শক্তি আমােদর দেওয়া হেয়েছ যা দ্বারা এ মুক্তি রক্ষা 
করেত সমর্থ আিছ।


পাপাচরণ ত্যাগ (৩:৪-১০)


পত্রিটর প্রথম অংেশ ‘ঈশ্বর আলো’ মূলসূত্র ঘোষণা করার পর যোহন এমন 
উপেদশ িদেয়িছেলন আমরা যেন পাপাচরণ ত্যাগ কের আলোেত চিল (১:৭–২:২)। এ 
দ্বিতীয় অংেশও িতিন একই প্রণালী অনুসরণ কেরন: ‘আমরা ঈশ্বেরর সন্তান’ মূলসূত্র 
ঘোষণার পর িতিন আনুষঙ্গিক উপেদশ প্রদান কেরন তথা আমরা যিদ সত্যিই ঈশ্বেরর 
সন্তান হেয় উেঠ থািক তাহেল আমােদর এ নবস্বরূপ দেখােতই হয়; পাপাচরণ ত্যাগ 
করােতই তা প্রকাশ পায়।




৩ [৪] কেউ যিদ পাপ কের, সে জঘন্য কাজ কের,


আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।

[৫] আর তোমরা তো জান যে,


পাপ হরণ করেতই িতিন আিবর্ভূত হেয়িছেলন,

আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।


[৬] যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থােক,

সে পাপ কের না।

যে কেউ পাপ কের,

সে তাঁেক দেেখওিন, তাঁেক জােনওিন।


[৭] বৎস, কেউ যেন তোমােদর প্রতারণা না কের:

যে ধর্মাচরণ কের, সে ধর্মময়, িতিন িনেজ যেমন ধর্মময়।


[৮] যে পাপ কের, সে িদয়াবল হেত উদ্গত,

কারণ আিদ থেেকই িদয়াবল পাপ কের এেসেছ।

িদয়াবেলর কর্ম িবনাশ করার জন্যই

ঈশ্বেরর পুত্র আিবর্ভূত হেয়িছেলন।


[৯] যে কেউ ঈশ্বর হেত জিনত, সে পাপ কের না,

কারণ তাঁর বীজ তার অন্তের থােক;

পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর হেত জিনত।


[১০] এেতই ঈশ্বেরর সন্তান ও িদয়াবেলর সন্তান িনর্ণিত হয়:

যে কেউ ধর্মাচরণ কের না, সে ঈশ্বর হেত উদ্গত নয়;

আর িনেজর ভাইেক যে ভালবােস না, সেও নয়।


৩:৪—েকউ যিদ পাপ কের, সে জঘন্য কাজ কের: এ প্রথম পদ পাঠ করেল পর 

মেন এ প্রশ্ন জােগ: সেই পাপ কী? এবং সেই জঘন্য কাজ কী? খুব সংক্ষিপ্তভােব বলেত 
পাির, পাপ হল ঈশ্বর-পিরত্যাগ ও তাঁর পিরত্রাণকর্ম-পিরত্যাগ; আবার, অত্যন্ত 
ঘৃণাজনক ও িনন্দনীয় আচরণ, নৈিতক িদক ও খ্রিষ্টিবশ্বােসর িদক িদেয় ঈশ্বেরর 
িবরুদ্ধাচরণ, এ সবগুিলেকও পাপ বেল। ‘জঘন্য কাজ’ বলেত সেই সকল অপশক্তি 



বোঝায় যেগুিল অন্তিমকােল ঈশ্বেরর িবরোিধতা ও িবদ্রোহ করেব। উল্লিিখত িবরোিধতা 
ও িবদ্রোহ িদয়াবেলরই িবরোিধতা ও িবদ্রোহ বেল িবেশষভােব িনরূিপত; সেগুিলেত 
িদয়াবেলর স্বীয় প্রভােবই সর্বােপক্ষা প্রকাশ পায়। তাছাড়া সেকােল কুম্রান সম্প্রদায় 
‘জঘন্য কাজ’-এর কথার মধ্য িদেয় সত্যময় আত্মার িবপরীত িবষয়বস্তু িচহ্নিত করত, 
বা অন্য কথায়, সত্যরাজ্য এবং জঘন্য কাজ-রাজ্য পরস্পর িবরোধী রাজ্য বেল 
পিরগিণত িছল। সুতরাং পাপ ও জঘন্য কােজর মধ্যকার সম্পর্ক িনর্ণয় করেত িগেয় 
বলেত পাির, িদয়াবেলর যে প্রভােব প্রভািবত হেয় মানুষ পাপ কের সেিট জঘন্য কাজ; 
জঘন্য কাজই অপশক্তি বেল পাপ করেত মানুষেক প্ররোচনা দেয়; জঘন্য কাজই 
অন্ধকারময় জগৎ মন্দতার সন্তানেদর উপর িদয়াবেলর কর্তৃত্ব ও আিধপত্যের নামান্তর। 
জগৎ ও মন্দতার সন্তানেদর এক একিট পাপ তােদর অন্তের কার্যকারী িদয়াবেলর 
প্রভাবেকই প্রকাশ কের।


এপর্যােয় আর একিট প্রশ্নের উদয় হেত পাের: কোন্‌ পাপ এত মারাত্মক যে ‘জঘন্য 
কাজ’ বেল বলা যেেত পাের? কোন্‌ পাপ িদয়াবেলর প্রভােবর এতই িবেশষ প্রকাশ, যার 
জন্য সকল পাপগুিলর মূলকারণ বেল পিরগিণত হেত পাের? প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 
যোহন ভালই জােনন, যতক্ষণ ইহজগেত আিছ ততক্ষণ পাপ না কের পারব না এবং 
সকল পাপ ঈশ্বরদ্রোহ হেলও তবু সবই সমান নয়, এমনিক ২:১‑এ িতিন স্পষ্ট 
বেলিছেলন, যে িনেজেক িনষ্পাপ বেল সে িমথ্যাবাদী এবং এজন্য উপেদশ িদেয়িছেলন 
পাপী বেল আমরা যেন সহায়ক িযশুর উপর িনর্ভর কির। সুতরাং উত্থািপত প্রশ্নের 
যথাসম্ভব সিঠক উত্তর িদেত িগেয় সমর্থন করেত পাির, জঘন্য কাজ হল িযশুেক ঈশ্বেরর 
পুত্র বা খ্রিষ্ট বেল অস্বীকার করা (২:২২) িকংবা চতুর্থ সুসমাচােরর ভাষায় 
‘অিবশ্বাস’ (যোহন ৮:২১, ২৪, ৪৬; ১৫:২১; ১৬:১১)। খ্রিষ্ট বেল িযশুেক অস্বীকার 
করাই যে জঘন্য কাজ এর কারণ এিট, খ্রিষ্ট বেল িযশুেক অস্বীকার ক’রে খ্রিষ্টিয়ান 
খ্রিষ্টৈবরীেত পিরণত হয়, অর্থাৎ খ্রিষ্টিয়ান সেই িদয়াবেলর িমত্র হেয় দাঁড়ায় যে িদয়াবল 
সকল খ্রিষ্টৈবরীর অিধপিত। খ্রিষ্ট বেল িযশুেক অস্বীকার করা এমন মারাত্মক পাপ বেল 
পিরগিণত হেয়িছল যে, সেই পাপ দেখা দেওয়ামাত্র যোহন অনুমান কেরিছেলন 
অন্তিমকাল এেস গেেছ এবং িদয়াবেলর সঙ্গে সকল খ্রিষ্টৈবরী চূড়ান্ত আক্রমেণর জন্য 



িযশুর িবরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে (২:১৮…, ২২)। উপরন্তু, ‘িযশুেক অস্বীকার’ পােপর সঙ্গেই 
কিতপয় পাপ জিড়ত, অর্থাৎ িযশুর আত্মবিলদােনর পিরত্রাণদায়ী ক্ষমতা অিবশ্বাস করার 
ফেল মানুষ অন্য সব ধরেনর পাপও কের, যথা: যখন পাপ কির তখন িযশুর সািধত 
পিরত্রাণ অগ্রাহ্য কির, িদয়াবেলর আিধপত্য স্বীকার কির এবং এমন অন্ধকােরর মধ্যে 
পিতত হই যে খ্রিষ্টেক ও তাঁর অনন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজ অস্বীকার ক’রে ঘোষণা কির, 
আমােদর পাপ নেই (১:৮)। উপসংহাের, খ্রিষ্ট বেল অর্থাৎ ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বেরর পুত্র 
বেল িযশুেক যে অস্বীকার কের সে জঘন্য কাজ কের অর্থাৎ িদয়াবেলর প্রভােব 
জীবনযাপন কের (৫:১৮) এবং তার সন্তান হয়।


৩:৫—পাপ হরণ করেতই িতিন আিবর্ভূত হেয়িছেলন: এ বাক্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 

এজগেত িযশুর আিবর্ভােবর অর্থ প্রকাশ কের। উল্লেখযোগ্য আর একিট কথা হল, এ 
বাক্য সেই উক্তি প্রিতধ্বিনত কের যা বাপ্তিস্মদাতার মধ্য িদেয় যোহন সুসমাচােরর 
নাট্যমঞ্চে িযশুর আিবর্ভােবর জন্য ব্যবহার কেরন: ওই দেখ, ঈশ্বেরর মেষশাবক, 
জগেতর পাপ িযিন হরণ কেরন’ (যোহন ১:২৯): তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর মধ্য িদেয় 
মানবজািতর পাপ যেন িবনষ্ট হয় এ উদ্দেশ্যেই িযশু আিবর্ভূত হেয়িছেলন অর্থাৎ 
মানবজািতর মধ্যে এেসিছেলন; িযশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুই মানবজািতর ইিতহােসর 
গিতপথ পিরবর্তন কেরিছল। িযশুর আিবর্ভােবর পূর্বে যতই ঈশ্বরেক প্রসন্ন করেত সেচষ্ট 
হেতন না কেন তবু আমােদর পূর্বপুরুেষরা িনেজেদর ও মানবজািতর অপরােধর জন্য 
প্রায়শ্চিত্ত করেত অক্ষম হেয়িছেলন। িযশুই উদ্ধারকর্তা; িতিন িনজ ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য 
িদেয়ই পাপ ক্ষমা কেরন, িদয়াবলেক পরাস্ত কেরন এবং পাপ পিরহার করেত আমােদর 
সক্ষম কের তোেলন (৩:৮খ)। অর্থাৎ, ক্রুশিবদ্ধ পাপহর িযশু দ্বারা পাপ থেেক মুক্ত হেয় 
(৩:৫ক), িনষ্পাপ িযশুর সঙ্গে সংযুক্ত হেয় (৩:৫খ) এবং িযশুেত স্থিতমূল থেেক 
খ্রিষ্টিয়ান আর পাপ কের না (৩:৬)। িযশুর যন্ত্রণাভোগ বৃত্তান্তে মিথও একই ধারণা 
অনুসরণ কেরন; তাঁর সুসমাচার অনুসাের িযশুর িবচাের ইহুদীরা সমস্বের বেলিছল ‘এর 
রক্ত আমােদর উপর ও আমােদর সন্তানেদর উপের পড়ুক।’ এ উক্তিিট উচ্চারণ ক’রে 
ইস্রােয়লীয়রা প্রিতবছর ‘মহাপ্রায়শ্চিত্ত িদবেস’ (লেবীয় ১৬; গণনা ২৯:৭…) ঈশ্বেরর 



কােছ প্রার্থনা জানাত যেন প্রায়শ্চিত্তের মেষশাবেকর রক্ত তােদর উপর বর্ষিত হেল তারা 
শুচীকৃত হয়। সুতরাং এ বাক্যের মাধ্যেম মিথ বলেত চান, মশীহ িযশুেক ক্রুেশ িদেলও 
ইহুদীরা অজান্তে িনেজেদর জন্য এবং তােদর বংশধরেদর জন্য পাপক্ষমা প্রার্থনা করল: 
ঈশ্বেরর পুত্র ও ত্রাণকর্তা িযশুখ্রিষ্টই সেই িবশ্বপাপহর মেষশাবক: িতিনই িনজ রক্তক্ষরেণ 
মানবজািতর পাপ িচরকােলর মতই িবধৌত কেরন, অর্থাৎ িনজ মৃত্যুবরেণ পােপর 
আিধপত্য িবনাশ কেরন। এবং যেেহতু যোহেনর ধারণায় তাঁর মৃত্যু ‘জীবনদান’ বেল 
পিরগিণত হয় এজন্য িদয়াবলেক পরাস্ত করা ও পাপ িবনাশ করা ছাড়া িনজ মৃত্যুবরেণ 
িযশু আপন জীবন—িনষ্পাপ ঐশজীবন—আমােদর দান কেরন।


৩:৬—েয কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থােক…: িনষ্পাপ িযশুর জীবন গ্রহণ করা ও 

তাঁর মধ্যে িবশ্বস্তভােব ‘স্থিতমূল থাকা’ (২:৬ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) হল আমােদর পাপমুক্ত 
জীবনযাপেনর িভত্তি ও পূর্বশর্ত। পক্ষান্তের খ্রিষ্ট বেল িযশুেক অস্বীকার করা (২:২২ 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) হল সকল পােপর মূলকারণ ও অসত্য পালনকারীেদর আসল পাপ বা 
‘জঘন্য কাজ’ (৩:৪ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ফলত তেমন পাপ যে কের সে িমথ্যাচারী ও 
খ্রিষ্টৈবরী (২:২২), ‘আলো ঈশ্বেরর’ জীবেনর সহভাগী নয় (১:৫) এবং অন্ধকাের চেল 
(২:৯), অর্থাৎ সে সেই িদয়াবল হেত উদ্গত মানুষ (৩:৮) যে িদয়াবল িমথ্যাচারী ও 
িমথ্যার জনক (যোহন ৮:৪৪) এবং সে কখনও ঈশ্বরেক জানেত সক্ষম হেব না (২:৪; 
৩:৬)। উপরন্তু খ্রিষ্টেক অস্বীকার থেেক আর ফলত তাঁর মধ্যে স্থিতমূল না থাকা থেেক 
অন্যান্য সকল পােপর উৎপত্তি হয়; এগুিলর মধ্যে প্রধান হল ভ্রাতৃপ্রেেমর িবরুদ্ধে পাপ
—এ পাপও ঈশ্বরজ্ঞান থেেক অর্থাৎ ঐশসহভািগতা থেেক আমােদর বঞ্চিত কের 
(২:৪)।


উপসংহারস্বরূপ এ িসদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য: খ্রিষ্ট বেল িযশুেক যে স্বীকার কের এবং 
তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থেেক যে ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা কের সে পাপ থেেক দূের আেছ। িকন্তু 
ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর মত খ্রিষ্ট বেল িযশুেক যে অস্বীকার কের (২:২২) আর ফলত িযশুর 
মধ্যে স্থিতমূল না থেেক িনজ ভাইেক ভালবােস না, সে ঈশ্বর থেেক দূের আেছ, এমনিক 
সে‑ই খ্রিষ্টৈবরী। পত্রিটর প্রথম পদগুিল িনর্দেশ ক’রে আরও স্পষ্টভােব বলা যেেত 



পাের: িযশুর সাক্ষীগণ এবং খ্রিষ্টের বাণীপ্রচারকগেণর সঙ্গে সহভািগতা থেেক যে কেউ 
িনেজেক িবচ্ছিন্ন কের সে পােপর অধীেনই জীবনযাপন কের।


৩:৭—েকউ যেন তোমােদর প্রতারণা না কের: এই সকল পদ থেেক অনুমান করা 

যায়, যোহন তাঁর স্থানীয় মণ্ডলীেত উপস্থিত নকল িশক্ষাগুরুেদর িনর্দেশ করেছন। 
যেেহতু খ্রিষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহভািগতা বজায় রােখ না, খ্রিষ্ট বেল িযশুেক 
অস্বীকার কের এবং ভ্রাতৃপ্রেম অবেহলা কের এজন্য তারা ঈশ্বরেক জােন বেল দািব 
করেলও তবু িমথ্যাবাদী ও খ্রিষ্টৈবরী; তােদর কথা শুনেত নেই।


প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান ধর্মাচরণ কের, তার নৈিতক আচরণ এমন যা ভ্রাতৃপ্রেম পালেন 
প্রকৃত ফেল ফলশালী হয় (২:২৯)। এখােনও স্মরণ করানো হয়, খ্রিষ্টিয়ােনর প্রকৃত 
আচরণ িযশুর স্বরূেপর অনুরূপ আচরণ হওয়ার কথা: িযশু যেমন ধর্মময়, তেমিন 
আমােদরও ধর্মময় হওয়া উিচত (২:৬, ২৯)।


৩:৮—েয পাপ কের, সে িদয়াবল হেত উদ্গত: সত্যময় ঈশ্বেরর বৈপরীত্যে 

িদয়াবল দাঁড়ায়। িমথ্যার জনক বেল সে হল অসত্যের অিধপিত ও প্রকৃত খ্রিষ্টৈবরী। 
মানবজািতর ইিতহােসর আিদ থেেকই সে ঈশ্বেরর কাছ থেেক মানুষেক দূের িনেয় যাবার 
জন্য অিতব্যস্ত; িমথ্যা বলেত সে‑ই আদম ও হবােক িশিখেয়িছল; ঈশ্বরেক অস্বীকার 
করেত ও নরহত্যা করেত সে‑ই কাইনেক িশিখেয়িছল; আর বর্তমানকােল সেই 
িদয়াবলই মানুেষর হৃদেয়র মধ্যে িযশুর স্থান দখল ক’রে ঈশ্বেরর সঙ্গে ও সকল মানুেষর 
সঙ্গে প্রেেমর সম্পর্ক থেেক সের যেেত তােক প্ররোিচত কের। িকন্তু জীবনকােল িযশু তার 
আসল পিরচয় উদ্ঘাটন কেরেছন, তার অনুসারীেদরও পিরচয় উদ্ঘাটন কেরেছন 
(যোহন ৮ অধ্যায়) এবং আপন ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা তােক সম্পূর্ণরূেপ পরািজত কেরেছন। 
সেিদন থেেক আমরা িদয়াবেলর প্রভাবমুক্ত জীবন যাপন করেত পাির: এজীবন িযশুর 
সাক্ষীগেণর সঙ্গে সহভাগী জনমণ্ডলীেত যািপত জীবেন বাস্তব িসদ্ধি লাভ কের (১:৩)।




৩:৯—েয কেউ ঈশ্বর হেত জিনত, সে পাপ কের না: বাপ্তিস্মের মাধ্যেম আমরা 

ঐশদত্তকপুত্রত্ব লাভ কেরিছ, অর্থাৎ পিবত্র আত্মার নবজীবন লাভ কেরিছ (যোহন 
৩:৬-৮)। এই নবজীবন হল ঈশ্বেরর িনেজর ঐশজীবন, যে জীবন িযশু ক্রুশীয় 
মৃত্যুবরণ দ্বারা পাপ পরাস্ত ক’রে আমােদর দান কেরেছন। এখন যোহন স্পষ্টই ঘোষণা 
কেরন, সেই জীবন আমােদর দেওয়া হেয়েছ আমরা যেন আর পাপ না কির, অর্থাৎ 
আমরা যেন ঈশ্বর ও িযশুর সঙ্গে ক্রিয়াশীল ও ফলশালী সম্পর্ক িনত্যই রাখেত পাির, 
যেন ঈশ্বের ও িযশুেত স্থিতমূল থািক ও খ্রিষ্টিবশ্বােস অটলভােব িবশ্বস্ত হেয় িযশুর 
প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু দ্বারা সািধত ঐশজীবেন সঞ্জীিবত হই। যোহেনর দৃঢ় ধারণা, িযশুেত 
আমােদর স্থিতমূল থাকা এবং তাঁর দ্বারা সঞ্জীিবত হওয়া আজ্ঞাগুিল পালেন ও 
ভ্রাতৃপ্রেেমর ফলগুিলেতই িবেশষত আমােদর অত্যন্ত ফলশালী কের তুলেব আর 
আমােদর ফলগুিল দেেখই িপতা সন্তুষ্ট হন। িকন্তু আঙুরলতার শাখাস্বরূপ যে খ্রিষ্টিয়ান 
ব্যক্তিেত ফল ধের না, এমনিক যে খ্রিষ্টিয়ান পাপ কের িপতা তােক ‘আঙুরলতা িযশু’ 
থেেক কেেট ফেেলন আর বাইের িনক্ষেপ কেরন (যোহন ১৫:১-৬)। ‘প্রকৃত আঙুরলতা 
িযশুেক’ িনর্দেশ ক’রে আমরা অিধক স্পষ্টভােব যোহেনর সেই শর্ত দু’টো বুঝেত পাির, 
যে শর্ত দু’টো মেেন আমরা পাপ থেেক মুক্তি পাই। প্রথম শর্ত একািধকবার উপস্থািপত 
হেয়েছ: িযশুেত ‘স্থিতমূল থাকেত’ হয়, অর্থাৎ বাপ্তিস্মের সমেয় গৃহীত খ্রিষ্টিবশ্বােস 
অটলভােব িবশ্বস্ত থাকেত হয়, িঠক যেইভােব আঙুরলতায় িবধৃত না থাকেল শাখা 
ফলহীন হেয় মের। আনুষঙ্গিক দ্বিতীয় শর্ত এিট, যেমন শাখাগুিল আঙুরলতার রস দ্বারাই 
সঞ্জীিবত হয় তেমিন আমােদরও িযশুর জীবন দ্বারা সঞ্জীিবত হওয়া প্রয়োজন। এ পদিট 
িঠক এধারণা ব্যক্ত কের যখন বেল, ‘কারণ তাঁর বীজ তার অন্তের থােক।’ এ গুরুত্বপূর্ণ 
বাক্যের উপর আলোকপাত করা িনতান্ত বাঞ্ছনীয়। সর্বপ্রথেম একিট শব্দের অর্থ িনর্ণয় 
করা প্রয়োজন: ‘বীজ’ বলেত কী বোঝায়? এ প্রশ্নের উত্তেরর উপরই বাক্যিটর অর্থ 
িনর্ভর কের। যেেহতু পত্রিট গ্রীক ভাষায় িলিখত, এজন্য অেনক ভাষ্যকার গ্রীক দর্শেনর 
ধারণা অনুসােরই যোহেনর কথা ব্যাখ্যা কের। এই পদিটর বেলায় তাঁরা গ্রীক 
জ্ঞানমার্গপন্থীেদর সেই ধারণার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন যা অনুসাের ঈশ্বর জগেতর 
মধ্যে িনজ ঈশ্বরত্বের কতকগুিল বীজ বপন কেরিছেলন; ঐশবীজগুিলর প্রভােবই জগৎ 



িনত্য নবীকৃত ও সংশোিধত হেয় থােক। অন্য জ্ঞানমার্গপন্থী বলত, ঐশপ্রজ্ঞা িবেশষ 
িবেশষ মানুেষর অন্তের িনজ বীজগুিল বুনল, যার জন্য সেই ঐশবীজই হল প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক মানুেষর মানবাত্মা। এ গ্রীক ঐিতহ্যেক িভত্তি ক’রে সেই সকল ভাষ্যকার 
‘বীজ’ শব্দিট ‘বীর্য’ অর্থেই ব্যবহার কেরন, ফেল এভােবই বাক্যিট ব্যাখ্যা কের: 
খ্রিষ্টিবশ্বাসী ঈশ্বেরর মাধ্যেম নবজন্ম গ্রহণ কেরেছ; সুতরাং তার অন্তের ঈশ্বেরর বীজ-
বীর্য অর্থাৎ ঈশ্বেরর জীবনশক্তি রোিপত হেয় থােক, সেই ঐশশক্তি তােক ঐশজীবেন 
সঞ্জীিবত কের এবং ঐশফলগুিল ফলায় যথা, শান্তি, প্রেম, একাত্মতা, ঐশজীবন। 
অিধকন্তু এই ঐশজীবনশক্তি এমন যা িদয়াবল ও পােপর িবরোধী শক্তি। এই 
ঐশজীবনশক্তিেক একিট নাম িদেত িগেয় তেব আপিনই জীবনদায়ী পিবত্র আত্মার কথা 
মেন আেস এবং এভােব সেই সকল ভাষ্যকােরর উপস্থািপত যুক্তি যেথষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হেয় 
ওেঠ। অথচ এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেল একিট অসুিবধা থেেক যায়: যোহেনর ঐশতত্ত্ব 
কখনও ‘সহায়ক’ পিবত্র আত্মােক একাই কার্যকারী ঐশশক্তি বেল উপস্থাপন কের না, 
বরং খ্রিষ্টিবশ্বাসীর অন্তের অবস্থানকারী িযশুর বাণীর সঙ্গেই তাঁেক সর্বদা উপস্থাপন 
কের। এজন্য উপরোল্লিিখত ব্যাখ্যা যত গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, তবু অন্য একিট 
ব্যাখ্যা সমর্থন করা যায়। এ নতুন ব্যাখ্যা আসেল খুব প্রাচীন; বস্তুত এিট হল 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম প্রথম যুেগর মহাচার্যগেণর উপস্থািপত ব্যাখ্যা; তাছাড়া ‘সদৃশ 
সুসমাচাত্রেয়র’ সঙ্গে একটা িমল অত্যন্ত প্রতীয়মান হেয় ওেঠ এবং অবেশেষ যোহেনর 
ইিতপূর্বে কিথত ‘তৈলািভেষক’ ধারণার সঙ্গেও ঘিনষ্ঠভােব জিড়ত। এ ব্যাখ্যা অনুসাের 
সেই ‘বীজ’ সাধারণ অর্থেই গ্রহণযোগ্য—েয বীজ মািটেত বোনা হয় এবং সদৃশ 
সুসমাচারত্রয় অনুসাের যে বীজ ‘আমােদর অন্তের ঐশবাণী’ বেল ব্যাখ্যা করা হয়। 
যোহন চতুর্থ সুসমাচাের বেলন, িযশু দ্বারা প্রকািশত বাণী গুেণই িশষ্যেরা এজগেত 
থেেকই পিরশুদ্ধ হেয়েছ (যোহন ১৫:৩) এবং এ পত্রিটেত বেলন, ‘ঈশ্বেরর বাণী 
তোমােদর অন্তের বসবাস কের এবং সেই ধূর্তজনেক তোমরা জয় কেরছ (২:১৪)।’ 
অবেশেষ, ৩:২৪-এর কথার আলোেত উপস্থািপত ব্যাখ্যা অিধক সূক্ষ্মভােব িনরূপণ 
ক’রে বলেত পাির, উল্লিিখত ‘বীজ’ হল আমােদর অন্তের অবস্থানকারী এমন ঈশ্বেরর 
বাণী যা আমােদর অন্তের িবদ্যমান পিবত্র আত্মা দ্বারাই সঞ্জীিবত। এভােব 



‘তৈলািভেষেকর’ কথাও উপস্থিত (২:২০, ২৭): ‘তৈলািভেষেকর’ মত ‘বীজ’ও 
ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মার কাজ একিটমাত্র বাস্তবতা বেল িচহ্নিত কের (২:২০, ২৭-এর 
ব্যাখ্যা িবেশষভােব দ্রষ্টব্য)। এ ব্যাখ্যা অনুসরণ করেল পত্রিটর এ পদিট অিধক অর্থপূর্ণ 
হেয় ওেঠ, এমনিক এখােন আলোিচত ‘পাপ ও পাপ না করার ক্ষমতা’ প্রসঙ্গেও 
তাৎপর্যপূর্ণ হেয় ওেঠ:


১। মানুষ বেল আমরা দুর্বল, পাপ-প্রবণ। তবুও আমােদর স্মরেণ রাখা উিচত 
আমােদর অন্তের পিবত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীিবত ঐশবাণীর উপস্থিিত। বা অন্য 
কথায় আমােদর অন্তের ঐশবাণীেক প্রেরণাদায়ী পিবত্র আত্মার উপস্থিিত হল 
ঈশ্বেরর এমন ক্রিয়াকর্ম যে, তার মধ্যে স্থিতমূল থাকা বা তার বাইের থাকা 
অর্থাৎ খ্রিষ্টিবশ্বােস িবশ্বস্ত বা অিবশ্বস্ত হওয়া সম্পূর্ণরূেপ আমােদর উপর 
িনর্ভর কের: ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মােক আমােদর দেওয়া হেয়েছ; 
খ্রিষ্টিবশ্বাস পালেন অধ্যবসায়ী হেয় সেই ঐশবাণী ও সেই আত্মােক গ্রহণ 
করা বা খ্রিষ্টিবশ্বােস অিবশ্বস্ত হেয় সেই বাণী ও সেই আত্মােক অগ্রাহ্য করা 
আমােদরই িসদ্ধান্ত।


২। পিবত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীিবত ঐশবাণী বেল সেই বীজ এমন ঐশশক্তি যা 
আমােদর অন্তের বৃদ্ধি লাভ কের, প্রেম ও পিবত্রতার ফলগুিল ফলায় এবং 
পাপ থেেক আমােদর দূের রােখ। পিবত্র আত্মায় পিরপূর্ণ ঐশবাণী দ্বারা 
িনেজেদর উদ্বুদ্ধ হেত দেওয়া আমােদর উপরই িনর্ভর কের; সেই িশক্ষা 
গ্রহণ করা বা অগ্রাহ্য করা আমােদর িসদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে প্রাচীনকােলর 
একজন ভাষ্যকার িলেখেছন, ‘ঐশবাণী বেল সেই বীজ আমােদর এমন 
ক্ষমতা ও শক্তি দান কের যা দ্বারা আমরা যিদ সেই বীেজর সহযোিগতা কির 
তাহেল পাপ নাও করেত পাির এবং পাপ জয় করেত পাির।’


৩। এ কথাগুলো থেেক যোহেনর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর হেয় ওেঠ: ঈশ্বেরর 
সহযোিগতা করেত িগেয় আমােদর অিতব্যস্ত আর অিতমাত্রায় কর্মশীল হেত 
নেই। বরং ঐশক্রিয়াশক্তি দ্বারা আমােদর পিরচািলত ও নবীকৃত হেত িদেত 
হয়, আমােদর অন্তের জীবন্ত ও সক্রিয়ভােব িবদ্যমান ঐশশক্তির প্রিত বাধ্য 



আর অনুগত হেত হয়। যোহন িযশুখ্রিষ্টে বা তাঁর বাণীেত স্থিতমূল থাকেত 
আমােদর অিবরত আহ্বান কেরন এ জন্যই, তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকেল 
তেব আর পাপ করব না, কারণ যে পিবত্র আত্মা ঐশবাণীেক জীবন্ত ও 
কার্যকারী কেরন সেই আত্মা পিবত্রতারই আত্মা। যোহেনর সঙ্গে পলও একই 
ধারণা সমর্থন কেরন: ‘তাঁর মধ্যে যে স্থিতমূল থােক, সে পাপ কের না।’


৪। সুতরাং পাপ না করার যে ক্ষমতা আমােদর দেওয়া হেয়েছ—যা ভাষান্তের 
ঈশ্বরত্বের সঙ্গে আমােদর জীবন্ত ক্রিয়াশীল সহভািগতা বলেত পাির—দু’টো 
শর্তের উপরই িবেশষত িনর্ভর কের। প্রথম ও অপিরহার্য শর্ত হল ঐশবাণীর 
ক্রিয়া: ঐশবাণী সর্বদাই আমােদর অন্তের িবদ্যমান থােক এবং পিবত্র আত্মা 
তােক সঞ্জীিবত ক’রে তার িবষেয় আমােদর িশক্ষা দেন (২:২৭ ব্যাখ্যা 
দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় শর্ত এিট, ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মার মাধ্যেম সািধত 
ঈশ্বেরর কােজ আমােদর সহযোিগতা করেত হয় এবং বাধ্য ও অনুগত 
থাকেত হয়; যোহেনর ভাষায়, আমােদর খ্রিষ্টে স্থিতমূল থাকেত হয়, অর্থাৎ 
খ্রিষ্টিবশ্বােস িবশ্বস্ত থাকেত হয়।


পােপর িবরুদ্ধে সংগ্রামরত ঐশবাণীর ভূিমকা ব্যাখ্যা ক’রে িনসার িবশপ সাধু 
গ্রেগির বেলন, আমরা পিবত্র বাইেবল প্রার্থনাপূর্ণ মনোভাব িনেয় আপন করেল তেব 
বাইেবেলর ভূিমকা চূড়ান্তই ভূিমকা: ঐশবাণী লাঙেলর মত আমােদর অন্তরাত্মার গভীের 
প্রেবশ ক’রে পােপর যত গুপ্ত িশকড় উচ্ছিন্ন কের ফেেল। সাধু আগস্তিনও এমনিট বেলন 
না, ‘পাপ ক’রো না, ফলত ঐশজীবেন থাকেব’, বরং যোহেনর ধারণার প্রিতধ্বিন ক’রে 
একথাই বেলন, ‘ঈশ্বেরর সঙ্গে সংযুক্ত থেকো, ফলত আর পাপ করেব না।’ আমরা 
ঐশবাণী ও পিবত্র আত্মার প্রেরণা ও িশক্ষা অনুসরণ করেত বারবার ভুেল যাব আর 
তখন পাপ করব, একথা স্বাভািবক। িকন্তু তা সত্ত্বেও, খ্রিষ্টীয় জীবেনর উৎস সেই 
আত্মিক জীবেন বাস্তেব অগ্রসর হেত হেল তেব ঐশঅনুগ্রেহর বাস্তবতার উপরই 
সর্বােপক্ষা িনর্ভর করা বাঞ্ছনীয়। এভােবই আমরা পিবত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীিবত ও 
আমােদর কােছ শেখানো ঐশবাণী অনুসাের জীবনযাপন করব। এর িবপরীত পদ্ধিত 
অবলম্বন করেল, অর্থাৎ আমােদর অন্তের ঐশজীবন বজায় রাখবার জন্য নৈিতক 



প্রেচষ্টার উপরই অত্যন্ত িনর্ভর করেল, তেব আধ্যাত্মিক জীবেন অিধক অগ্রসর হব না। 
আসেল িবশ্বাস করেত হয়, আমার প্রেচষ্টার চেেয় পিবত্র আত্মাই আমার অগ্রগিত সাধন 
করেত সক্ষম; আর যিদ পাপ জয় করেত এবং জগেতর আক্রমণ রোধ করেত পাির 
তাহেল অনুমান করব ঐশবাণী ধ্যােন িযশুর সঙ্গে এত ঘিনষ্ঠ সংযোেগ সংযুক্ত হেয় 
উঠলাম যে তাঁর মৃত্যু দ্বারা পাপ িবনাশ কেরিছ। সাধু আথানািসউস বলেতন, ঐশবাণী 
ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যেম খ্রিষ্টিয়ান িযশুর সঙ্গে এমন সংযোগ লাভ কের যে িযশু স্বয়ং 
তার মধ্য িদেয় পাপ জয় কের। সুতরাং যোহন এবং মহাচার্যেদর পরামর্শমত আমরা 
ঐশবাণী পাঠ ও ধ্যােনর মাধ্যেমই আধ্যাত্মিক জীবেনর উন্নিত সাধন করেত আহূত হচ্ছি, 
কারণ শুধু এ শর্তে আমােদর নৈিতক আচরেণর উন্নিত হওয়ার কথা। উপরন্তু, িযশুর 
সঙ্গে ঘিনষ্ঠতা লাভ করার পরই আমরা জীবেনর সকল পরীক্ষার সম্মুখীন হেয় 
অটলভােব দাঁড়ােত পারব, এমনিক পূর্বে যা অত্যন্ত কিঠন ও অসম্ভব বেল মেন করতাম 
তা সহজ হেয় যােব। অবশ্যই, সর্বদাই পিরশ্রম দেখা দেেব, কারণ গলগথার িদেকই 
খ্রিষ্টীয় জীবনযাত্রা। আর তাছাড়া আমােদর কাঁেধ ক্রুশই রেয়েছ; তবু যে খ্রিষ্টের বাণী 
আমােদর অন্তের স্থিতমূল থােক, পিবত্র আত্মার শক্তিেত সঞ্জীিবত সেই বাণীর আলোেত 
পিরশ্রম ও দুঃখযন্ত্রণা কখনও পূর্ণ অন্ধকার হেব না—েসই গৌরবায়েনর আলোেত 
আলোিকত বেল, যে গৌরবায়েনর িদেক আমরা উজ্জ্বল থেেক উজ্জ্বলতর গৌরবপ্রাপ্তিেত 
অগ্রসর হচ্ছি (২ কির ৩:১৮)।


৩:১০—এেতই ঈশ্বেরর সন্তান ও িদয়াবেলর সন্তান িনর্ণীত হয়…: এ প্রসঙ্গে 

িযশু িনেজ বেলিছেলন, তােদর ফলগুিল থেেক ঈশ্বেরর সন্তান ও িদয়াবেলর সন্তানেদর 
জানেত পারব। বাস্তিবক, যেমন একটা গাছ ভাল িকনা তার ফলগুিল দেেখই জানেত 
পাির, তেমিন ঘেট জীবেনর বেলায়। ঈশ্বেরর আহ্বােন িযশুর মত যে সাড়া দেয়, সে‑ই 
ঈশ্বেরর সন্তান বেল আত্মপিরচয় দেয়। আর যে িযশুর দেওয়া ভ্রাতৃপ্রেম আজ্ঞা লঙ্ঘন 
কের, সে িদয়াবেলর সন্তান বেল িনেজেক প্রকাশ কের। এভােব আর একবার যোহেনর 
স্বীয় দৃষ্টিকোেণর অিভব্যক্তি ঘেট: আমােদর দুর্ব্যবহার িদয়াবেলর হােত আমােদর 
িনক্ষেপ কের প্রকৃতপক্ষে এমন নয়, বরং ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে যেেত এবং আমােদর ইচ্ছা ও 



িদয়াবেলর অনুসরণ করেত আমােদর স্থিরীকৃত িসদ্ধান্তই আমােদর ব্যবহাের প্রকাশ 
পায়। সুতরাং, িনত্যই িযশুর িদেক মন আকর্ষণ করা, তাঁর বাণীেত িবশ্বস্ত হওয়া এবং 
পিবত্র আত্মা দ্বারা িনেজেদর আলোিকত ও পিরচািলত হেত দেওয়া সত্যিকাের একান্ত 
প্রয়োজন; আমােদর এ বাধ্যতা ও আনুগত্য গুেণ ঈশ্বেরর মহাশক্তি প্রেেমর 
ঐশফলগুিলেত আমােদর ফলশালী কের তুলেব। এ সম্বন্ধে যোহন ও পেলর িনয়ম স্মরণ 
করা শ্রেয়: ‘তুিম যা হেয় উেঠছ, তা‑ই হেয় থাক ও তা‑ই প্রকাশ কর।’ এ রহস্যাবৃত 
িনয়েমর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ বলেত পাির, ‘আমােক ঈশ্বেরর সন্তান হেত 
হয়, সুতরাং তা‑ই হেয় উঠেত চেষ্টা করব’ এমন নয়, বরং ‘আিম িযশুর মাধ্যেম 
ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠিছ, সুতরাং সেই অনুসাের জীবনযাপন করেত চেষ্টা করব।’ 
বলা বাহুল্য এ িনয়ম সেই আত্মসেচতনতার উপর িনর্ভর কের, যে আত্মসেচতনতা 
ঐশবাণীেত আমােদর স্থিতমূল থাকার ফল।


আজ্ঞাপালন (৩:১১-২৪)


পূর্ব অংেশর শেষ কথার সঙ্গে সংযোগ রেেখ (‘িনেজর ভাইেক যে ভালবােস না, 
সেও নয়’, ৩:১০) যোহন এ নতুন অংেশ ‘ভালবাসা’র কথা আলোচনা করেত ব্যাপৃত 
হন। িকন্তু তাঁর এ নতুন আলোচনা ব্যাখ্যা করার আেগ একিট গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য রাখা 
বাঞ্ছনীয়; মন্তব্যিট এ অংেশর প্রথম ও শেষ পেদ অর্থাৎ ৩:১১ক ও ৩:২৪খ-তে 
কেন্দ্রীভূত। পদ দু’টোর গুরুত্ব এ অংেশর জন্য শুধু নয়, যোহেনর ‘খ্রিষ্টমণ্ডলী’ ধারণা 
সূক্ষ্মরূেপ উপলব্ধির জন্যই অপিরহার্য। ‘কেননা যে সংবাদ তোমরা আিদ থেেক শুেন 
এেসছ, তা এ (৩:১১ক)’—এ বাক্য অনুসাের প্রেিরতদূতগণ, সাক্ষীগণ এবং 
বাণীপ্রচারকগণ দ্বারা আিদ থেেক বরাবর প্রচািরত সংবাদ-ঘোষণািটর উপরই অিতশয় 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ‘আিদ থেেক’ বলেত সেই সময় বোঝায় যখন আমরা বাপ্তিস্ম 
গ্রহেণ সারা জীবন ধের প্রেিরতদূতগেণর বা তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর কাছ 
থেেক প্রাপ্ত খ্রিষ্টীয় সংবােদর সাক্ষীরূেপ দাঁড়ােত প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হলাম (১:১-৪; ২:৭…, 
২৪)। ‘যাঁেক িতিন আমােদর দান কেরেছন, সেই আত্মা দ্বারা (৩:২৪খ)’: এ বাক্যিট 
আমােদর কােছ দেওয়া পিবত্র আত্মার আন্তর ও অধ্যাত্ম সমর্থেনর উপরই জোর দেয় 



(৪:১৩; ৫:৯-১১)। হয়ত কেউ এ বাক্য দু’টোর মধ্যে পরস্পর িবরোধী ধারণা লক্ষ 
করেত পাের: বাণীপ্রচারকগেণর উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করব, নািক এমন মরিময়া ও 
উচ্ছ্বাসজনক অনুভূিত পোষণ করব যেগুিল দ্বারা পিবত্র আত্মার উপস্থিিত অিধকতরভােব 
উপলব্ধি ক’রে তাঁর পিরচালনায় নতুন নতুন অধ্যাত্ম অিভজ্ঞতাগুিল অর্জন করব? 
সমস্যািট এভােবই উত্থাপন করেল তেব খুব জিটল হেয় দাঁড়ােব। িকন্তু এ ধরেনর 
সমস্যার প্রিত যোহেনর লেশমাত্র আকর্ষণ িছল না, িতিন িনেজই প্রভুর প্রেিরতদূত 
িছেলন এবং তা‑ই বেল এ প্রকৃত দািব সমর্থন করেতন তথা: স্বয়ং িতিন খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
জীবেনর জন্য ধ্রুব িনর্দেশস্বরূপ, অর্থাৎ মণ্ডলী সর্বদাই তাঁর িদেক চেেয় থাকেব। 
এমনিক িতিন তাঁর িনেজর এবং অন্যান্য প্রেিরতদূতগেণর সকল সহকারী বাণীপ্রচারক 
ও উত্তরসূরীেদরও তেমন দািব প্রাপ্ত বেল সমর্থন করেতন: প্রেিরতদূতগণ এবং যুগ যুগ 
ব্যাপী তাঁেদর পরম্পরাগত বাণীপ্রচারকগেণর সঙ্গে খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর ঐক্যই হল ঈশ্বেরর 
সঙ্গে খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জীবন-সহভািগতালােভর জন্য প্রকৃত উপায় এবং সেই 
সহভািগতাপ্রাপ্তির প্রকৃত প্রমাণ (১:৩)। িকন্তু একাধাের িতিন খ্রিষ্টিবশ্বাসীর অন্তের 
িশক্ষাদায়ী‑ই পিবত্র আত্মার কথা সমর্থন করেতন (২:২০, ২৭)। তবু খ্রিষ্টিবশ্বাসীর 
অন্তের দেওয়া পিবত্র আত্মার িশক্ষা এবং প্রচারকগেণর সংবাদ-ঘোষণা অর্থাৎ বাণী-
ঘোষণা ও বাণী-ব্যাখ্যা আদৌ পরস্পর িবরোধী ক্রিয়া নয়। িতিন বরং প্রচারকেদর 
বাহ্যিক ক্রিয়া এবং পিবত্র আত্মার আন্তর ক্রিয়া উভয়ই প্রয়োজনীয় ও পরস্পর পিরপূরক 
বেল সমর্থন করেতন। সুতরাং খ্রিষ্টিবশ্বাসী সর্বপ্রথেম প্রচারকেদর বাণী-ঘোষণা ও 
ব্যাখ্যা গ্রহণ কের (‘যে তোমােদর শোেন, সে আমােকই শোেন’), তা ঐশবাণী বেলই 
অন্তের ধ্যান ও আপন ক’রে পিবত্র আত্মার আন্তর িশক্ষার আলোেত সেই ঘোিষত বাণীর 
অিনর্বচনীয় গভীরতা উপলব্ধি কের এবং অবেশেষ অনুভব কের সেই একই পিবত্র 
আত্মাই ঘোিষত বাণীেক সত্য বেল প্রমাণ কেরন (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, 
‘সহায়ক পিবত্র আত্মা’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)।


৩ [১১] কেননা যে সংবাদ তোমরা আিদ থেেক শুেন এেসছ, তা এ:


আমােদর পরস্পরেক ভালবাসেত হেব।




[১২] কাইেনর মত যেন না হই: সে িছল সেই ধূর্তজন হেত উদ্গত,

এবং িনেজর ভাইেক বধ কেরিছল।

আর তােক কেন বধ কেরিছল?

কারণ তার িনেজর কাজকর্ম িছল পাপময়,

িকন্তু ভাইেয়র কর্ম িছল ধর্মসম্মত।


[১৩] সুতরাং ভাই, জগৎ যিদ তোমােদর ঘৃণা কের,

এেত আশ্চর্য হয়ো না।


[১৪] আমরা জািন যে,

মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ ভাইেদর ভালবািস িবধায়।

যে ভালবােস না, সে মৃত্যুেত বসবাস কের।


[১৫] যে কেউ িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের, সে নরঘাতক;

আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,

তার অন্তের অনন্ত জীবন থােক না।


[১৬] এেতই আমরা ভালবাসা জানলাম,

কারণ িতিন আমােদর জন্য িনেজর প্রাণ িদেলন:

সুতরাং আমােদরও ভাইেদর জন্য প্রাণ িদেত হেব।


[১৭] িকন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকেল

সে যিদ িনজ ভাইেক অভাবগ্রস্ত দেেখও

তার জন্য িনেজর হৃদয় রুদ্ধ কের রােখ,

তাহেল ঈশ্বেরর ভালবাসা কেমন কের তার অন্তের থাকেব?


[১৮] বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুেখও নয়,

বরং কােজ ও সত্যিকাের ভালবািস।


[১৯] এেতই বুঝেত পারব, আমরা সত্য হেত উদ্গত,

এবং তাই তাঁর সম্মুেখ আমােদর হৃদয়েক আশ্বস্ত করেত পারব


[২০] —আমােদর হৃদয় যে িবষেয় আমােদর দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—

কারণ ঈশ্বর আমােদর হৃদেয়র চেেয় মহান, আর িতিন সবই জােনন।


[২১] প্রিয়জেনরা, হৃদয় যিদ আমােদর দোষী সাব্যস্ত না কের,

তাহেল ঈশ্বেরর সামেন আমরা সৎসাহেসর সঙ্গেই দাঁড়ােত পাির,


[২২] আর যা িকছু যাচনা কির, তাঁর কাছ থেেক তাই পাই,




কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কির

ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন কির।


[২৩] আর এই তো তাঁর আজ্ঞা:

আমরা যেন তাঁর পুত্র িযশুখ্রিষ্টের নােম িবশ্বাস রািখ

ও পরস্পরেক ভালবািস, িতিন যেমন আমােদর আজ্ঞা িদেয়েছন।


[২৪] আর তাঁর আজ্ঞাগুিল যে পালন কের,

সে তাঁর মধ্যে বসবাস কের, িতিনও তার অন্তের বসবাস কেরন।

আর এেতই আমরা জানেত পাির যে িতিন আমােদর অন্তের বসবাস কেরন:

যাঁেক িতিন আমােদর দান কেরেছন, সেই আত্মা দ্বারা।


৩:১১—েয সংবাদ তোমরা আিদ থেেক শুেন এেসছ, তা এ: বাক্যিট দ্বারা 

জানেত পাির পারস্পিরক ভালবাসাই সেই সংবােদর মর্মকথা যা বাপ্তিস্ম গ্রহেণ জীবেনর 
িনয়ম বেল খ্রিষ্টিবশ্বাসী গ্রহণ কের: ভালবাসাই হল সেই সংবাদ যা আজও 
বাণীপ্রচারকেদর ঘোষণা করেত হয় (৩:১১ক) এবং ভালবাসাই হল সেই সংবাদ যা 
আত্মার আন্তর িশক্ষা গ্রহেণ িনয়তই খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর হৃদয়ঙ্গম করেত হয় (২:২০, ২৭) 
ও দৈনন্দিন জীবন-বাস্তবায়েন যা পিবত্র আত্মা দ্বারা িবশ্বাসীর অন্তের সত্য বেল প্রমািণত 
হয় (৩:২৪খ)। পত্রিটর প্রেমাজ্ঞা ও চতুর্থ সুসমাচাের িযশুর দেওয়া আজ্ঞা একই কথা 
ব্যবহাের ব্যক্ত হয় (যোহন ১৩:৩৪): িশষ্যেদর পরস্পরেক ভালবাসা উিচত যেইভােব 
িযশু মৃত্যু পর্যন্ত আপনজনেদর ভালেবেসেছন। এমনিক তেমন ভালবাসা খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর 
পক্ষেই শুধু পালন করা সামর্থ্য, কারণ খ্রিষ্টিবশ্বাসীরাই মাত্র িযশুর কাছ থেেক প্রকৃত 
জীবন পেেয়েছ িবধায় তা দান করেত সক্ষম। ঐশজীবনদাতারূেপ িযশুেক স্বীকার করেল 
তেবই সমগ্র জগৎও এরূপ ভালবাসায় ভালবাসেত সক্ষম হেয় উঠেব। জগৎ যেন িযশুেক 
জানেত পেের ভালবাসেত পাের এজন্যই খ্রিষ্টমণ্ডলী জগেত থেেক প্রেমাজ্ঞা উত্তমরূেপ 
পালন করেত আহূত (িবস্তািরত ঐশতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য, যোহন-রিচত সুসমাচােরর 
ব্যাখ্যা, ১৩:৩৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এখােন মেঠর কর্ত্রীর কােছ সাধ্বী তেেরজার 
একিট িচিঠপত্র থেেক একিট উদ্ধৃতাংশ িনেবদন কির। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চেেয় এেতই 



স্পষ্ট প্রকাশ পায়, পিবত্র আত্মার প্রেরণার আলোেত আিদ থেেক শ্রুত সংবাদ ধ্যান করা 
একাধাের ও একই পিরমাণ-ক্রমবর্ধমান সংবাদ-উপলব্ধি ও জীবনরূপান্তর সৃষ্টি কের:


“শ্রদ্ধেয়া মাতা, ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ এই বছর পুণ্যপ্রেেমর মর্ম বুঝেত পেেরিছ; 
আেগও বুেঝিছলাম িঠকই, িকন্তু অসম্পূর্ণভােব। তখন িযশুর এই বাণীর মর্ম 
গভীরভােব অনুধ্যান কিরিন: ‘আর দ্বিতীয় িবধানিট প্রথমিটর মত: তোমার 
প্রিতেবশীেক তুিম িনেজর মতোই ভালবাসেব’। সবার আেগ আিম ঈশ্বরেক 
ভালবাসার জন্য িনেজেক িনয়োিজত কেরিছলাম আর তাঁেক ভালেবেস 
বুেঝিছলাম যে শুধু কথা িদেয় তাঁর প্রিত আমার প্রেম ব্যক্ত করা উিচত নয়, 
কেননা: ‘যারা আমােক প্রভু! প্রভু! বেল ডােক, তারা সকেলই যে স্বর্গরাজ্যে 
প্রেবশ করেব, তা নয়! বরং আমার স্বর্গিনবাসী িপতার ইচ্ছা যারা পালন কের 
তারাই সেখােন প্রেবশ করেত পারেব।’ বলেত গেেল িযশু তাঁর সুসমাচাের বেশ 
কেয়কবার এমনিক প্রায় প্রিতিট পাতায় ঈশ্বেরর ইচ্ছার কথা আমােদর 
জািনেয়েছন। িকন্তু অন্তিম ভোেজর সময় অিনর্বচনীয় রহস্য মণ্ডিত দেহোৎসর্গের 
মাধ্যেম িতিন িনেজেক তাঁর িশষ্যেদর উদ্দেশ্যে িনেবদন কের যখন জেেনিছেলন 
তাঁেদর অন্তরও তাঁর প্রিত ভালবাসার তীব্র দহেন দগ্ধ, তখন আমােদর এই প্রিয় 
ত্রাণকর্তা তাঁেদর বেলিছেলন: ‘আিম তোমােদর এক নতুন আজ্ঞা িদচ্ছি, তোমরা 
পরস্পরেক ভালবাসেব। আিম তোমােদর যেভােব ভালেবেসিছ তোমরা 
পরস্পরেক সেইভােব ভালবাসেব। যিদ তোমরা এইভােব ভালবাস, তাহেল জগৎ 
জানেব যে তোমরা আমার িশষ্য।’


িযশু িকভােব তাঁর িশষ্যেদর ভালেবেসিছেলন আর কেনই বা তাঁেদর 
ভালেবেসিছেলন? তাঁেদর স্বাভািবক গুণাবিলর আকর্ষেণ িনশ্চয়ই নয়, তাঁর এবং 
তাঁর িশষ্যেদর মধ্যে ব্যবধান িছল অসীম। িতিন িছেলন জ্ঞান, অনন্ত প্রজ্ঞাস্বরূপ 
আর তাঁরা িছেলন অজ্ঞ, পার্থিব জগেতর িচন্তায় ভরপুর দিরদ্র ধীবর মাত্র। তবু 
িযশু তাঁেদর বন্ধু ও ভাই বেল সম্বোধন কেরিছেলন। িতিন চেেয়িছেলন, তাঁরা 
তাঁর সঙ্গে একযোেগ তাঁর িপতার রাজ্যে অিধষ্ঠিত হেবন। তাঁেদর কােছ িপতার 
রাজ্যের দ্বার খুেল িদেত িগেয় িতিন ক্রুশ মৃত্যুবরণ করেত চেেয়িছেলন, কেননা 



িতিন বেলিছেলন: ‘আপন বন্ধুেদর জন্য িনেজর প্রাণ দেওয়া: এর চেেয় বেিশ 
ভালবাসা কারও নেই।’ শ্রদ্ধেয়া মাতা, িযশুর এই কথাগুিল িচন্তা কের 
বুেঝিছলাম, আমার ভিগনীেদর প্রিত আমার ভালবাসা কত না অসম্পূর্ণ, আিম 
উপলব্ধি কেরিছলাম ঈশ্বর যেমন তােদর ভালবােসন আিম তােদর তেমনভােব 
ভালবািসিন। এখন আিম পিরপূর্ণ পুণ্যপ্রেেমর অর্থ বুেঝিছ—অপেরর দোষত্রুিট 
সহ্য করা, তােদর দুর্বলতায় িবস্মিত না হওয়া, তােদর শ্রেয়াভ্যােসর সামান্যতম 
ক্রিয়াগুিলেত উৎসাহ বোধ করা এইগুিল পুণ্যপ্রেেমর অন্তর্ভুক্ত। িকন্তু সর্বোপির 
আিম উপলব্ধি কেরিছলাম যে পুণ্যপ্রেমেক কখনোই অন্তেরর গভীের আবদ্ধ রাখা 
উিচত নয়। িযশু বেলিছেলন: ‘বািত জ্বেেল লোেক তো কখনোও ধামার িনেচ 
রােখ না; তা রােখ বািতদােনই; তেবই তো বািড়র সবাই আলো পায়।’ আমার 
মেন হয় এই বািতই পুণ্যপ্রেেমর প্রতীক যা শুধু আমার প্রিয়তম ব্যক্তিেদর নয়, 
ব্যক্তিিনর্বিেশেষ সকলেক আনন্দদান ও আলোিকত কের।


প্রভু যখন তাঁর মনোনীত জািতেক আজ্ঞা িদেয়িছেল প্রিতেবশীেক িনেজর 
মত ভালবাসেত িতিন তখনো পৃিথবীেত মানবেদহ ধারণ কেরনিন, িতিন 
মানুেষর আত্মপ্রেম কতখািন ভালভােব জানেতন বেল মানুেষর কােছ তার িনেজর 
চেেয় প্রিতেবশীেক অিধকতর ভালবাসার দািব করেত পােরনিন। িকন্তু িযশু যখন 
প্রেিরতদূতগেণর এক নতুন আজ্ঞা িদেয়িছেলন—েয আজ্ঞা তাঁর িনজস্ব বেল 
িতিন পের বেলিছেলন—িতিন প্রিতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসার কথা 
বেলনিন, বরং বেলিছেলন স্বয়ং তাঁরই মত অর্থাৎ িতিন যেভােব ভালেবেস 
যােবন সেইভােব আমােদর ভালবাসেত হেব…।


প্রভু, আিম জািন, তুিম আমােদর অসম্ভব কোনো িকছু করেত আেদশ দাও 
না। তুিম আমার দুর্বলতা, আমার অসম্পূর্ণতা আমার চেেয় আরো ভালভােব 
জান। তুিম জান, তুিম আমার ভিগনীেদর যেমন ভালবাস, আিম কখনোই 
তেমনভােব তােদর ভালবাসেত পারব না—যিদ না, ওগো িযশু, তুিম স্বয়ং 
আমার মধ্যে থেেক তােদর না ভালেবেস যাও। আমােক এই অনুগ্রহিট িদেত 
চেেয়ই তুিম নতুন আজ্ঞার সৃষ্টি কেরছ।—আহা, এই আজ্ঞািট আিম কত না 



ভালবািস, তুিম আমায় যােদর ভালবাসেত আেদশ দাও আমার মধ্যে থেেকই 
তুিম তােদর ভালবাস—তোমার এই অিভপ্রায় সম্বন্ধে আজ্ঞািট আমায় কত না 
িনশ্চিন্ত কের তোেল!” (জীবনস্মৃিত, পৃঃ২৪৭-২৪৯; কলকাতা)


৩:১২—কাইেনর মত যেন না হই: মানবজািতর পিরত্রােণর জন্য িযশু আপন রক্ত 

প্রেেমর প্রমাণস্বরূপ দান কেরিছেলন। তাঁর বৈপরীত্যে কাইন ঈর্ষায় িনেজর ভাইেয়র 
রক্তপাত ক’রে িদয়াবেলর সন্তান বেল আত্মপিরচয় িদেয়িছল (আিদ ৪:৭…)। 
িদয়াবেলর প্রকৃত সন্তান বেল কাইন হল জগেতর িবধােনর অিভব্যক্তিস্বরূপ: কাইেনর 
ভ্রাতৃহত্যায় ঈশ্বেরর অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম ও িদয়াবেলর অনুযায়ী ক্রিয়াকর্মের মধ্যকার 
বৈপরীত্য বাস্তব প্রকাশ পেেয়েছ। িদয়াবেলর অনুযায়ী ক্রিয়াকর্মের সর্বোত্তম পর্যােয় হল 
পেরর প্রাণোৎসর্গ, িকন্তু ঈশ্বেরর অনুযায়ী ক্রিয়াকর্মের সর্বোত্তম পর্যায় হল আপন 
প্রাণোৎসর্গ। কাইেনর মত অিবশ্বাসী জগেতরও িযশুর প্রিত ব্যবহার কেরিছল, ‘আমার 
প্রিত সংসােরর ঘৃণা আেছ কারণ তার িবষেয় আিম এই সাক্ষ্য িদেয় থািক যে, তার 
কাজকর্মই অসৎ (যোহন ৭:৭)।’ আবার স্পষ্টই লক্ষ করেত পাির ঐশলোক ও 
অধঃলোেকর মধ্যকার ব্যবধান: প্রেম ঐশলোেকই অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীেত সাধন করা 
সম্ভব, কারণ তেমন প্রেম হল ঈশ্বেরর একিট দান, এমনিক ‘ভালবাসা ঈশ্বেরর’ 
আত্মদান।


৩:১৩—(…) আশ্চর্য হয়ো না: সৎ ও অসৎ কাজকর্মের মধ্যকার ব্যবধান হল 

ঐশদত্তকপুত্রত্ব ও জগেতর মধ্যকার প্রিতদ্বন্দ্বিতার নামান্তর। খ্রিষ্টিবশ্বাসীর মত যে 
আপন ঐশদত্তকপুত্রত্ব ও এর অনুবন্ধি নৈিতক কর্তব্য সম্বন্ধে সেচতন, সে জগেতর 
িনর্যাতেনর জন্য আশ্চর্য হেব না, কেননা জগৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীেক জােন না শুধু এমন নয়, 
তােক ঘৃণাই কের। সুতরাং জগেতর ঘৃণা প্রমাণ কের আমরা ঈশ্বেরর সন্তান। অিধকন্তু 
খ্রিষ্টিয়ান িহসােব জািন, আমরা আসেল ইিতমধ্যে এ জগেতর কােছ মৃত, এমনিক মৃত্যু 



থেেক জীবেন পার হেয়িছ, অনন্ত জীবেন সঞ্জীিবত হচ্ছি, আর মরব না কখনও (যোহন 
১১:২৬)।


একথা বেল যোহন অবশ্যই মণ্ডলীর িবরুদ্ধে সেকােলর তীব্র িনর্যাতনও ইঙ্গিত 
কেরন। সুতরাং িতিন রোম সাম্রাজ্য দ্বারা যারা িনর্যািতত, তােদর উৎসািহত করেত 
চান। িনেজর পত্রিটেত প্রেিরতদূত িপতরও িলেখিছেলন, ‘প্রিয়জেনরা, তোমােদর যাচাই 
করার জন্য যে অগ্নিকাণ্ড তোমােদর মধ্যে দেখা িদচ্ছে, তােত আশ্চর্য হয়ো না কেমন 
যেন তোমােদর অদ্ভুত িকছু ঘটেছ; বরং যতখািন তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী 
হচ্ছ, ততখািন আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকােশর সমেয় আনন্দিত ও উল্লিসত 
হেত পার (১ িপ ৪:১২-১৩)।’


৩:১৪—আমরা জািন যে, মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ: চতুর্থ সুসমাচােরও 

(যোহন ৫:২৪) যোহন একই বাক্য ব্যবহার কেরন, যার জন্য উপলব্ধি করেত পাির, এ 
বাক্যিট পুনরুল্লেেখ যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলী ঘোষণা কের, তার কােছ জীবনপ্রাপ্তির 
প্রিতশ্রুিত ইিতমধ্যে িসদ্ধিলাভ কেরেছ (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ৫:২৪ এর 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এ গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্টভােবই অনুভব করা প্রয়োজন: িবশ্বােসর বন্ধেন 
যে িযশুর কােছ আত্মসমর্পণ কের, সে চূড়ান্ত একিট পদক্ষেপ িনেয়েছ, সে মৃত্যু থেেক 
িযশু দ্বারা উন্মুক্ত ঐশজীবনলোেক প্রেবশ কেরেছ। িযশুর উপর িবশ্বাস স্থাপন করেল 
আমােদর অস্তিত্বে পিরবর্তন ঘেট, সম্পূর্ণরূেপ নতুন অবস্থায় উপনীত হেয় উিঠ, অর্থাৎ 
যেমন িযশুেত তেমিনভােব যারা ভাইেদর ভালবােস সেই খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে সত্যকার 
আলো িচরকােলর মত িবরাজ কের এবং ঐশপ্রেম বাস্তবরূেপ ও দািয়ত্বপূর্ণভােব উপস্থিত 
থােক (২:৮খ)। মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ িকনা এর প্রমাণ আমােদর সেচতনতায় 
শুধু িনর্ভর কের না। এমনিক তেমন সেচতনতায় যিদ ভ্রাতৃপ্রেেমর ফল না ধের, তাহেল 
সেই সেচতনতা িবভ্রম ও মরীিচকা মাত্র। প্রকৃত সেচতনতা প্রেেমর অনুভূিত ও 
মনোভাব দাঁড় করায় না বরং প্রেমসুলভ আচরণই সৃষ্টি কের এবং িযশুর মত প্রাণোৎসর্গ 
করেত আমােদর উদ্দীিপত কের। জীবেন পার হওয়া অর্থাৎ ত্রিত্বের সঙ্গে প্রাপ্ত জীবন-
সহভািগতার সেচতনতা কখনও আত্মেকন্দ্রীক নয়। বরং যােত প্রেম-ফেল অিধক 



ফলশালী হই এ উদ্দেশ্যে সেই ঐশজীবন-সহভািগতা আমােদর দেওয়া হল। ভাইেদর 
যিদ ভাল না বািস তাহেল এখন থেেকই আমরা মৃত অর্থাৎ মৃত্যুর অধীেন আিছ; িকন্তু 
তােদর যিদ ভালবািস তাহেল তােতই বুঝেত পাির আমােদর মৃত্যু হেয় গেেছ এবং এর 
মধ্যে িযশুেত জীিবত হেয় উঠলাম, এমন জীবেন জীিবত যে-জীবন ভাইেদর কােছ দান 
করা দরকার।


যোহেনর ভাষা সম্বন্ধে একিট মন্তব্য: এ পদ বেল, “আমরা জািন (…) পার 
হেয়িছ।” ‘জানা’ ও ‘পার হওয়া’ হল ৪র্থ সুসমাচােরর (১৩:১, ৩) সেই একই শব্দ 
দু’টো যা িদেয় যোহন িযশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুরু কেরন (অবশ্যই আমরা 
গ্রীক ভাষারই ‘জানা’ ও ‘পার হওয়া’ শব্দ দু’টোর কথা বলিছ)। ‘জানা’: িতিন মৃত্যুর 
িদেক যাচ্ছিেলন, যন্ত্রণাভোেগর আেগও তা িযশু ‘জানেতন’, এমনিক ‘জানেতন’ বেলই 
পূর্ণসেচতন হেয় মানবজািতর জন্য আপন জীবন দান করেত শুরু কেরিছেলন। তাঁর 
সেই ‘জানা’ বা সেচতনতা এত গিতশীল িছল যে তাঁর আত্মবিলদােন িনেবিদত তাঁর 
মহান প্রেেমর প্রমাণস্বরূপ িতিন িশষ্যেদর পা ধুেয় িদেয়িছেলন। ‘পার হওয়া’: চতুর্থ 
সুসমাচার বেল ‘জগৎ থেেক িযশু িপতার কােছ চেল যােবন’; গ্রীক ভাষায় ‘পার হওয়া, 
এক জায়গা থেেক অন্যত্র চেল যাওয়া ও প্রস্থান করা’ একই শব্দ। ক্রুেশ মৃত্যুর মধ্য 
িদেয়ই িযশু িপতার কােছ ‘পার হেয়িছেলন’, ফলত তাঁর মৃত্যুর মধ্য িদেয় ঐশগৌরব 
প্রকাশ পেেয়িছল: িপতা বাধ্য পুত্রের দ্বারা গৌরবান্বিত হেয়িছেলন এবং বাধ্য পুত্র িপতার 
দ্বারা গৌরবান্বিত হেয়িছেলন। এ ঐশগৌরেবর ফল হল জগেতর কােছ ঐশজীবনদান, বা 
অন্য কথায় ত্রিত্বের জীবেন মানবজািতর পার। এ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিেতর মাধ্যেম আমরা 
বুঝেত পাির আমােদর ‘জানা’ বা সেচতনতা কী ধরেনর ফেল ফলশালী হওয়া উিচত 
এবং কীভােব ভাইেদর ভালবাসা উিচত যিদ িনশ্চিত হেত চাই আমরা ইিতমধ্যেই মৃত্যু 
থেেক জীবেন পার হেয়িছ। যেেহতু আমােদর পক্ষে জীবনদােনর একমাত্র উপায় হল 
ভালবাসা, এজন্য যে ভালবােস না সে মৃত্যুেত থেেক যায়, অর্থাৎ সে সবসমেয়র মত 
িযশু থেেক িবচ্ছিন্ন থাকেত িসদ্ধান্ত নেয় এবং তা‑ই ক’রে িনেজেক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
কের।




৩:১৫—েয কেউ িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের…: যে খ্রিষ্টিয়ান ভাইেদর ভালবােস 

তার অবস্থা যত চমৎকার, যে খ্রিষ্টিয়ান ভাইেদর ভালবােস না তার দশা তত মারাত্মক: 
ভাইেদর যে ভালবােস না সে নরঘাতক আর ঈশ্বেরর দরবাের নরঘাতক বেল িবচািরত 
হেব। যে ভালবােস, এখন থেেক তার পুরস্কার যত মহৎ, তত ভয়ানক হল এখন থেেক 
তারই দণ্ড যে ঈশ্বেরর সত্য ত্যাগ কের ভালবাসার িবরুদ্ধাচরণ কের। যে ভালবােস, 
ইিতমধ্যেই সে সেই অনন্ত জীবন পেেয় গেেছ, যে-জীবন প্রথম পর্যােয় জল ও আত্মায় 
নবজন্মের মাধ্যেম দেওয়া হয় (যোহন ৩:৫), িকন্তু যে-জীবনলাভ সেই 
ঐশজীবনবহনকারীর সঙ্গে আমােদর িনত্যস্থায়ী সংযোেগর উপর িনর্ভর কের িযিন 
সাক্রােমন্তীয় রুিটর মাধ্যেমই িবশ্বাসীর অন্তের তেমন ঐশজীবন রক্ষা ও বৃদ্ধি কেরন 
(যোহন ৬:৫৬-৫৭)। সাক্রােমন্তীয় রুিটর এ উল্লেখ যেন অপ্রাসঙ্গিক মেন না কির। 
বস্তুত আমােদর স্মরণ রাখা উিচত, যোহন এ পত্রে আপন স্থানীয় মণ্ডলীর খ্রিষ্টিয়ানেদর 
সতর্ক করেত চান তারা যেন ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর প্রচাের পথভ্রষ্ট না হয়। সেই 
ভ্রান্তমতাবলম্বীরা সাক্রােমন্তীয় রুিটও অস্বীকার করত আর এর ফেল মাংেস ঐশবাণীর 
আগমন ও িযশুর ক্রুশীয় মৃত্যুও অস্বীকার করত। বাণীরূেপ িযশুর অনুসরণ এবং 
সাক্রােমন্তীয় রূেপ িযশুেক গ্রহেণর মধ্যকার অিবচ্ছেদ্য সম্পর্ক িবষেয় চতুর্থ সুসমাচােরর 
৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ৬:৫৬-৫৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।


৩:১৬—এেতই আমরা ভালবাসা জানলাম…: এ পদ থেেক যোহন প্রকৃত 

ভালবাসা ও তার প্রকাশ সম্বন্ধে িশক্ষা দেন: িযশুই প্রকৃত ভালবাসার মুখ্য আদর্শ। িযিন 
আপনজনেদর জন্য সারা জীবন ধের ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আত্মদান কেরেছন, সেই িযশুখ্রিষ্টে 
আমরা ভালবাসবার প্রকৃত পিরচয় জানেত পাির। সেসময় থেেক এ ‘জানা’ 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেত সক্রিয়ভােব উপস্থিত এবং এখনও আমােদর মধ্যে কার্যকারী হেত চলেছ; 
িযশুর ভালবাসা থেেকই আমরা ভালবাসা জানেত পাির। তবু িযশুর আত্মবিলদান 
ভালবাসার আদর্শ শুধু নয়; সেই ভালবাসা হল একিট ঐশশক্তি, আর এ ঐশশক্তি 
আমােদর কােছই দান করা হেয়েছ। সুতরাং িযশু যে ভালবাসায় আমােদর ভালেবেসেছন 
এবং যে ভালবাসােক দানরূেপ আমােদর িদেয়েছন, সেই ভালবাসায় িভত্তি করেল তেব 



আমরাও প্রকৃতভােব ভালবাসেত সক্ষম হেয় উঠব (২:৮খ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। চরম 
আত্মদান বেল ঐশপ্রেম িযশুেতই বাস্তব ও িচরকালীন রূপ ধারণ কেরেছ; আমরা যারা 
িযশুর অনুসারী, তারা একইভােব ভালবাসেত বাধ্য এবং ঈশ্বরপ্রবর্তিত প্রেম-আন্দোলন 
বা গিত চািলেয় যেেত আহূত। স্পষ্টভােব আমােদর কােছ িনর্দেশ করা হয়, িযশুর 
প্রেেমর প্রমাণই হোক আমােদরও প্রেেমর প্রমােণর পিরমাপ তথা প্রাণোৎসর্গ পর্যন্ত 
আমােদর ভালবাসেত হয়। িযশুর মত, যে মের অর্থাৎ ভাইেদর জন্য যে আপন প্রাণ 
উৎসর্গ কের, সে প্রকৃতপক্ষে ইিতমধ্যেই জীিবত ও গৌরবান্বিত, অর্থাৎ ঐশলোেক বাস 
কের। সে বাহ্যত মের, িকন্তু সেও িযশুর িপতার কোেল সন্তানরূেপ পরম ত্রিত্বের প্রেেম 
ও ঐশজীবেন িচরজীিবত আেছ। অপর িদেক যে মের না, এমনিক শারীিরকভােব 
জীিবত হেলও তবু যে ভালবােস না, সে আসেল িনেজর ভাইেক বধ কের, কারণ তার 
জন্য আপন প্রাণ দেয় না। সুতরাং এিটই হল খ্রিষ্টিয়ানেদর আহ্বান: িযশুর মত 
আমরাও ভাইেদর জন্য প্রেেমর বিলরূেপ আত্মোৎসর্গ করব। ভালবাসা বলেত জীবন, 
পিরত্রাণ, খ্রিষ্টিয়ান বোঝায়; সুতরাং যে ভালবােস না, সে মৃত ও দণ্ডিত, খ্রিষ্টিয়ান নয় 
সে! মৃত্যু থেেক জীবেনর িদেক একমাত্র পথ িযশু ও তাঁর মণ্ডলীর মধ্য িদেয় গেল: িযশু 
হেলন ভালবাসার আদর্শ ও িভত্তিস্বরূপ এবং খ্রিষ্টমণ্ডলী হল সেই ভালবাসা বাস্তবায়েনর 
স্থানস্বরূপ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইিতহােস অেনেক িযশুর প্রকৃত অনুসারী অর্থাৎ প্রেেমর শহীদ 
হেলন, তাঁরা খ্রিষ্টমণ্ডলীর গৌরব; স্থানাভােব শুধু একজেনর কথা উল্লেখ করব। দ্বিতীয় 
িবশ্বযুদ্ধের সমেয় নাজী সৈন্যেদর কারাগাের ফাদার মাক্সিিমিলয়ান কলেব প্রাণদণ্ডে 
আত্মিনেবদন কেরিছেলন যােত একজন সহবন্দি রক্ষা পায়। নাস্তিক সৈন্যেরা তাঁর কােছ 
িজজ্ঞাসা করেল িতিন কেনই বা তা করেত যাচ্ছিেলন িতিন অিতসরলভােব উত্তর 
িদেয়িছেলন, ‘আিম একজন ক্যাথিলক পুরোিহত’ (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, 
১৩:১-১৭; ১৫:১২-১৩ এর ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য: িযশুর প্রাণোৎসর্গ হল আমােদর জন্য 
আদর্শ ও আহ্বান স্বরূপ, আমরা যেন তদনুসাের কির)।


৩:১৭-১৮—িকন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকেল…: যোহন ভালভােব জানেতন, 

ভাইেদর জন্য সম্পূর্ণরূেপ প্রাণোৎসর্গের মত প্রয়োজনীয়তা বাস্তব বেট, অথচ 



প্রত্যেকিদেনর প্রয়োজনীয়তা নয়। এজন্য িতিন এ পেদ দেখােত চান কীভােব দৈনন্দিন 
জীবেন আমরা ভ্রাতৃপ্রেেমর আজ্ঞা পালন করেত পাির। প্রত্যেকিদন আমরা যিদ 
অভাবগ্রস্ত ভাইেয়র জন্য িকছু ত্যাগ করেত না পাির তাহেল তার জন্য কখনও 
প্রাণোৎসর্গ করেত পেের উঠব না। যোহেনর বাস্তব দৃষ্টান্ত সেকােল প্রচিলত অর্থদােনর 
িদেক অগ্রসর হয় (দ্বিঃিবঃ ১৫:৭; মিথ ৬:২৪; লুক ১২:৩৩; প্রেিরত ২:৪৪; ৩:২; 
যাকোব ২:১৪-১৮)। একথা বলা চেল, সে‑ই শুধু বাস্তেব প্রিতেবশীেক সাহায্য করেত 
সক্ষম, যে আপন খ্রিষ্টীয় জীবন িনজস্ব সম্পদ নয় বরং আত্মদান বেল উপলব্ধি করেত 
পেেরেছ। প্রিতেবশীর প্রিত স্নেহ-মমতা না থাকেল তেব ঈশ্বরজ্ঞানও নেই এবং একাধাের 
ঈশ্বরজ্ঞান না থাকেল প্রিতেবশীর প্রিত ভালবাসাও থােক না। ঈশ্বেরর প্রেম যে প্রচার 
কের বেড়ায় আর ভাইেদর জন্য প্রাণোৎসর্গ করেত িনেজেক প্রস্তুত ঘোষণা কের, অথচ 
দৈনন্দিন জীবেন প্রিতেবশীেক বাঁচােত পাের না, তার মধ্যে ঈশ্বরপ্রেেমর লেশমাত্র নেই, 
সত্যও নেই, কেননা ঐশপ্রেম হল ভাইেয়র প্রিত প্রেেমর উৎসর্গস্বরূপ এবং সত্য হল 
মানুেষর অন্তের এমন ঐশশক্তি (১:৮) যা অবশ্যপালনীয় আজ্ঞায় বাস্তবািয়ত হওয়া চাই
—যিদ িযশু দ্বারা তাঁর বন্ধু বেল পিরগিণত হেত চাই (যোহন ১৫:১৪)। যে কথায় ধন্য 
অথচ কােজ শূন্য, সে খ্রিষ্টিয়ান নয়। কথায় ধন্য এবং কােজ ধন্য, এিটই সঙ্গত খ্রিষ্টীয় 
িনয়ম। অভাবগ্রস্ত ভাইেক সাহায্যদান: সম্পূর্ণ প্রাণোৎসর্গের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য 
এিটই প্রথম পদক্ষেপ।


৩:১৯-২০—এেতই বুঝেত পারব, আমরা সত্য হেত উদ্গত…: প্রেমসাধনা 

থেেকই খ্রিষ্টিয়ান বুঝেত পাের সে সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর হেত উদ্গত িকনা (২:২৮…)। 
িকন্তু যতক্ষণ এ মর্তজগেত আিছ ততক্ষণ আমরা দুর্বল মানুষ, এমনিক আমােদর প্রেম-
অবেহলার জন্য অিধক দুঃখ ভোগ করেত পাির। একথা জেেন যোহন আমােদর স্মরণ 
করান, আমােদর িবেবেকর চেেয় ঈশ্বরই মহান, কেননা শুধু িতিনই আমােদর অপরাধ 
ক্ষমা কের শান্তি িদেত পােরন। প্রেমসাধনার জন্য আমােদর বাস্তব উদ্যোগ এবং তাঁর 
মধ্যে স্থিতমূল থাকেত আমােদর প্রেচষ্টা দেেখ িতিন সন্তুষ্ট। অর্থাৎ িতিন দেখেত চান, 



আমােদর প্রেমসাধনা সর্বদা তাঁর মধ্যেই প্রিতষ্ঠিত হোক, িতিনই আমােদর সকল 
সাধনার শক্তি হোন।


ঈশ্বেরর অসীম জ্ঞান তাঁর প্রেম ও ক্ষমাদােনর আকাঙ্ক্ষার ফল; িকন্তু মানুেষর জ্ঞান 
ও িবচার িহংসা, ঘৃণা ও শাসেনর ইচ্ছা থেেক উদ্গত হয়। প্রেেমর এক িবন্দু মাত্রও 
থাকেল, তেব আমােদর ক্রিয়াকর্মের যা লোকেদর কােছ এমনিক অহঙ্কারবশত আমােদর 
িনেজেদরও কােছ অসম্পূর্ণ ও ত্রুিটপূর্ণ মেন হয়, তা ঈশ্বেরর চোেখ সুন্দর। ঈশ্বেরর িদব্য 
জ্ঞান আমােদর ভয় ও িনরাশা নয়, বরং প্রত্যাশা ও ভরসার কারণ হওয়া চাই। িপতার 
প্রেম ছাড়া িযশুও আেছন। আমােদর সমর্থনকারী উিকলরূেপ িতিন িপতার সামেন 
দাঁিড়েয় অিবরত তাঁর িনেজর আত্মবিলদান তাঁেক স্মরণ করান এবং আমােদর জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা কেরন।


৩:২১—প্রিয়জেনরা, হৃদয় যিদ আমােদর দোষী সাব্যস্ত না কের: যখন ঈশ্বেরর 

অসীম করুণা আমােদর হৃদেয়র দণ্ড িনঃেশষ কের ফেেল, অর্থাৎ ঈশ্বেরর সান্ত্বনা পেেয় 
যখন আমােদর িবেবক আমােদর আর দোষী কের না, তখন ঈশ্বর নতুন এক দান 
আমােদর িনেবদন কেরন। দানিট হল এমন সাহস যা কেবলমাত্র িপতার ঘিনষ্ঠ বন্ধুেদর 
অিধকার: আমরা ঈশ্বেরর সামেন সৎসাহস ও পূর্ণ আশ্বাস িনেয় দাঁড়ােত পাির। এ 
দােনর গুেণ ঈশ্বরেক িহংস্র রাজা বা িবচারক বেল নয়, বরং প্রেম ও জীবেনর উৎসস্বরূপ 
বেল জািন।


৩:২২ক—আর যা-িকছু যাচনা কির…: ঈশ্বরেক িপতা বেল ভালবািস বেল 

আমরা যে কোন ভয় থেেক মুক্ত হই এবং এত ঘিনষ্ঠভােব তাঁর সঙ্গে এক হেয় উিঠ যে 
আমােদর যাচনাপূরণ সম্বন্ধে িনশ্চিত আিছ (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, 
১৪:১২-১৪; ১৫:৭; ১৬:২৪ এর ব্যাখ্যা ও ‘যাচনা’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)। িকন্তু আমােদর 
যাচনা যিদ আমােদর পিরত্রাণ বা জগেতর কল্যােণর সঙ্গে সম্পর্কিত যাচনা না হয়, 
তাহেল ঈশ্বর অবশ্যই তা পূরণ করেবন না। সবসময় ঈশ্বেরর কােছ যাচনা ও প্রার্থনা 



িনেবদন করব, িকন্তু মেন রাখব িতিন িচিকৎসক আর আমরা রোগী, ফেল তাঁর িচিকৎসা 
অর্থাৎ তাঁর প্রেমপূর্ণ অনুগ্রহ আমােদর মুেখ িতত লাগেতও পাের।


৩:২২খ—কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কির: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুিল 

পালন করেল অর্থাৎ তাঁেক এবং প্রিতেবশীেক ভালবাসেল তেবই ঈশ্বর আমােদর যাচনা 
গ্রহণ কেরন। এ দ্বারা যোহন আমােদর স্মরণ করােত চান, িপতার প্রিত আমােদর 
আশ্বাস এবং তাঁর ক্ষমালাভ সম্বন্ধে আমােদর িনশ্চয়তা তখনই প্রকৃত আর অকৃত্রিম হয়, 
যখন িযশুর সক্রিয় অনুসরেণ প্রকাশ পায়। আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর 
িনষ্ক্রিয় করার কথা না, বরং সেই ভালবাসােক ভাইেয়র কােছ িদেত আমােদর প্রেরণা 
দেেব।


৩:২৩—আর এই তো তাঁর আজ্ঞা…: যোহেনর মন এবং পত্রিটর উদ্দেশ্য 

সূক্ষ্মভােব উপলব্ধি করার জন্য এ পদ অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ধারণায় আমােদর কােছ 
িযশু দু’টো িজিনেসর দািব কেরন: িবশ্বাস ও ভালবাসা। িকন্তু শব্দ িহসােব পৃথক হেলও, 
তবু ‘িবশ্বাস’ ও ‘ভালবাসা’ একমাত্র বাস্তবতা বেল পিরগিণত করা চেল। িবশ্বাস ও 
ভালবাসা একমাত্র আজ্ঞায় একীভূত হয়, যেন একই মুদ্রার দুই মুখ: ধর্ম এবং কর্ম এক, 
অধ্যাত্ম সাধনা এবং নৈিতক আচরণ এক; ভালবাসা (অর্থাৎ কর্ম বা নীিত) িবশ্বােস 
(অর্থাৎ ধর্মে বা অধ্যাত্ম সাধনায়) প্রিতষ্ঠিত হেত হয় বেট আর একাধাের িবশ্বাস প্রেমপূর্ণ 
আচরেণ প্রকাশ পাওয়া চাই। িবশ্বাস ও ভালবাসা একমাত্র বাস্তবতা বেল পিরগিণত করা 
চেল িঠকই, তবু একথাও স্বীকার্য, ভালবাসার চেেয় িবশ্বাসই প্রধান। এ পেদ ‘িবশ্বাস’-
এর অর্থ হল মণ্ডলীগতভােব িযশুেক স্বীকার করা ও তাঁর িবষেয় সাক্ষ্যদান করা। অিধক 
সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেত গেেল তেব ‘খ্রিষ্টের নােম িবশ্বাস করা’ বলেত একথা বোঝায়: 
আমরা িযশুেক ব্যক্তি বেল গ্রহণ করব, তাঁর দেওয়া ‘সংবাদ’ও গ্রহণ করব এবং 
মণ্ডলীেত তাঁর উপস্থিিত স্বীকার করব। িযশুেক স্বীকার করা অথচ তাঁর আত্মপ্রকাশ বা 
‘সংবাদ’ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নয়, কেননা এভােব এক িদেক িযশুেক ঈশ্বরপুত্র ও 



ত্রাণকর্তা স্বীকার করব এবং অপর িদেক তাঁর জীবন ও ‘সংবাদ’ পিরত্রাণদায়ী ও 
ঐশ্বিরক বেল অস্বীকার করব। িযশুর সংবাদ উত্তম মেন করা অথচ িযশুেক ঈশ্বরপুত্র ও 
ত্রাণকর্তা বেল অস্বীকার করা, একথাও সঙ্গত নয়, কারণ এভােব আমরা তাঁর সকল বাণী 
আত্মা, জীবন ও পিরত্রাণ বেল অস্বীকার করব এবং তাঁর সংবাদ সাধারণ লৌিকক 
দর্শনবােদ পিরণত করব। বলা বাহুল্য এেত মানুষ ঐশজীবন কখনও পােব না। 
অবেশেষ, মণ্ডলী থেেক িবচ্ছিন্ন থেেক িযশুেক ঈশ্বর বেল স্বীকার করাও সঙ্গত নয়: যে-
মণ্ডলীেক স্বয়ং িযশু স্থাপন কেরেছন, শুধু সেই মণ্ডলীেক গ্রহণ করেল িযশুেক গ্রহণ করা 
যায়। যখন আমরা িযশুেক গভীরভােব ও সম্পূর্ণরূেপ গ্রহণ কির, অর্থাৎ যখন তাঁেক 
ত্রাণকর্তা, তাঁর সংবাদ পিরত্রাণদায়ী ঐশশক্তি এবং মণ্ডলীেক ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর 
জীবন-সহভািগতার িভত্তি বেল গ্রহণ কির, তখন িযশুর সংবাদ পালন করার জন্য অর্থাৎ 
ভ্রাতৃপ্রেম সাধন করার জন্য ঐশশক্তি লাভ কির। ভাইেদর প্রিত আমােদর ভালবাসায় 
প্রমািণত হয় যে আমােদর ভালবাসা ঈশ্বেরর কাছ থেেক পাওয়া ভালবাসা, অর্থাৎ 
আমােদর ভালবাসা িপতা ও পুত্রের সঙ্গে আমােদর সেই জীবন-সহভািগতা থেেক 
উদ্গত, আবার প্রমািণত হয় যে, সহভািগতা প্রেিরতদূতগণ ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই 
িবশপগেণর সঙ্গে আমােদর সহভািগতায় প্রিতষ্ঠিত। সুতরাং তেমন ভালবাসা হল 
ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর সংযোেগর অর্থাৎ িবশ্বােসর প্রমাণ।


উপরন্তু ভাইেদর প্রিত আমােদর ভালবাসা এিবষেয় সাক্ষ্যদান কের যে, িপতা 
িনেজর একমাত্র জিনত পুত্রেক জগেতর ত্রাণকর্তারূেপ প্রেরণ করােত যে প্রেেমর গিত 
প্রবর্তন কেরিছেলন (যোহন ৩:১৬), তা এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীেত ক্রিয়াশীল ও প্রতীয়মান 
একিট বাস্তবতা: আমােদর ভ্রাতৃপ্রেেমর মাধ্যেম আমরা সাক্ষ্যদান কির, ‘ভালবাসা 
ঈশ্বর’ সমগ্র জগেতর পিরত্রাণকর্মে এখনও প্রবৃত্ত আেছন এবং তেমন ‘ভালবাসা 
ঈশ্বরেক’ পাবার স্থান হলাম খ্রিষ্টমণ্ডলী হেয় আমরা িনেজরাই।


৩:২৪ক—আর তাঁর আজ্ঞাগুিল যে পালন কের…: তাঁর আজ্ঞাগুিল পালেন 

আমরা ঈশ্বের স্থিতমূল থািক। তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকেত অর্থাৎ আজ্ঞাগুিল পালেন তাঁর 



সঙ্গে জীবন-সহভািগতায় অধ্যবসায়ী হওয়ােত আমরা অনন্ত জীবন পাই (যোহন 
৩:১৫)।


৩:২৪খ—আর এেতই আমরা জানেত পাির…: ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর জীবন-

সহভািগতার প্রমাণ হল পিবত্র আত্মার প্রাপ্তি (যোহন ১৪:২৪)। পিবত্র আত্মাই আমােদর 
িবশ্বাস-স্বীকার ও ভ্রাতৃপ্রেেমর জন্ম দেন (৩:২৩) এবং আমরা যে ঐশজীবেন পিরপূর্ণ ও 
ঈশ্বেরর একতার সহভাগী তা জানবার জন্য আমােদর সক্ষম কের তোেলন। আবার 
পিবত্র আত্মার ভূিমকা হল ঈশ্বরত্বের মর্ম সম্বন্ধে আমােদর িশক্ষা দেওয়া ও িযশুর বাণী 
সজীব বাণী বেল আমােদর আস্বাদন কিরেয় দেওয়া (২:২৭); তা ঘেট যখন আমরা 
িযশুর বাণীেক ঘোষণাকারী ও ব্যাখ্যাকারী প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর কথা 
িবশ্বােসর সঙ্গে গ্রহণ কির। অবেশেষ পিবত্র আত্মা সেই বাণীেত আমােদর দৃঢ়প্রিতষ্ঠিত 
করেবন, অর্থাৎ সেই বাণীিনিহত সত্য সম্বন্ধে আমােদর উদ্বুদ্ধ করেবন, এমনিক তেমন 
‘সত্য সাধন করবার’ শক্তি অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেম পালন করবার শক্তি আমােদর দান করেবন।


িযশুর অনুসারীেদর কােছ চরম দান িহসােব দেওয়া পিবত্র আত্মােক িযশুর 
পুনরুত্থােনর ফলস্বরূপ দান করা হেয়েছ এবং বর্তমােন বাপ্তিস্ম ও দৃঢ়ীকরণ সাক্রােমন্তের 
মাধ্যেম তাঁেক গ্রহণ করা হয়। িকন্তু যেন মেন না কির পিবত্র আত্মা জাদুশক্তির মত বা 
এক একজন খ্রিষ্টিয়ােনর জন্য িবপরীতভােব ক্রিয়াশীল হন: যেখােন িহংসা, ঘৃণা, 
িবচ্ছেদ, জাদু ইত্যািদ মৃত্যুজনক শক্তি আেছ সেখােন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মৃত্যু হয়; পক্ষান্তের, 
অিধক পিরবর্ধমান একতায় ও ভ্রাতৃপ্রেেম খ্রিষ্টমণ্ডলীেক সঞ্জীিবত করাই পিবত্র আত্মার 
ভূিমকা।


প্রথম পত্রে পিবত্র আত্মার কথা এখােনই প্রথমবােরর মত উল্লিিখত। পিবত্র আত্মার 
কথা এ অংশ শেষ কের এবং পুনরায় তাঁর কথা িনেয় নতুন অংশ শুরু হয়। পরবর্তী 
অংেশ িবস্তািরতভােব পিবত্র আত্মার প্রসঙ্গ উত্থািপত হেব: আজ্ঞাগুিল পালেনর জন্য শক্তি 
শুধু নয়, অিধক তাত্ত্বিক আত্মসেচতনতা লােভর জন্যও শক্তি নয়, বরং খ্রিষ্টিবশ্বাস িনখুঁত 
পালেনর জন্যই িতিন ঐশশক্তি: খ্রিষ্টসািধত ঐশপ্রকােশ িবশ্বাস করা‑ই হল মানুষ ও 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেক উপলব্ধি করার জন্য িভত্তিস্বরূপ।




জগৎ ও খ্রিষ্টৈবরীর িবষেয় সাবধান (৪:১-৬)


পত্রিটর প্রথম ভােগ (১:৫–২:২৯) যে দু’টো প্রসঙ্গ—‘জগেতর িবষেয় সাবধান’ 
এবং খ্রিষ্টৈবরীর িবষেয় সাবধান’—পৃথক দু’টোই অংেশ আলোিচত হেয়িছল 
(২:১২-১৭ এবং ২:১৮-২৯), এ দ্বিতীয় ভােগ সেই প্রসঙ্গ দু’টো একিটমাত্র অংেশ 
আলোচনা করা হয়। পূর্ববর্তী অংেশর শেষ পেদর সঙ্গে সংযোজন ঘিটেয় যোহন নকল 
আত্মাগুিল িবষেয় আমােদর সাবধান কেরন এবং এ উদ্দেশ্যে িবচােরর মান দু’টো 
িনেবদন কেরন:


১। প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার কের;

২। প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান আিদ থেেক ঘোিষত সংবাদ গ্রহণ কের।


এ িবষয়গুিলর উপর আলোকপাত করা পরবর্তী ব্যাখ্যার প্রেচষ্টা।


৪ [১] প্রিয়জেনরা, তোমরা যে কোন আত্মােকই িবশ্বাস করো না;


িকন্তু আত্মাগুলোেক যাচাই কের দেখ, সেগুলো ঈশ্বর হেত উদ্গত িকনা,

কারণ অেনক নকল নবী জগেত বেিরেয়েছ।


[২] এেতই তোমরা ঈশ্বেরর আত্মােক জানেত পার:

যে কোন আত্মা িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার কের,

তা ঈশ্বর থেেক;


[৩] এবং যে কোন আত্মা িযশুেক িবলুপ্ত কের, তা ঈশ্বর হেত উদ্গত নয়,

এমনিক এটা হল সেই খ্রিষ্টৈবরীর আত্মা,

যার িবষেয় তোমরা শুেনছ, সে আসেছ,

এমনিক এর মধ্যে সে জগেত উপস্থিত।


[৪] তোমরা, হে বৎস,

তোমরাই ঈশ্বর হেত উদ্গত, আর তােদর জয় কেরছ;

কারণ জগেত যা আেছ,

তার চেেয় মহত্তর িতিন, িযিন তোমােদর অন্তের আেছন।


[৫] তারা জগৎ হেত উদ্গত, তাই জগেতর ভাষা বেল

এবং জগৎ তােদর কথা শোেন।




[৬] আমরাই ঈশ্বর হেত উদ্গত:

ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ কের, সে আমােদর শোেন;

ঈশ্বর থেেক যে উদ্গত নয়, সে আমােদর শোেন না।

এেতই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মােক িনর্ণয় করেত পাির।


৪:১—েয কোনো আত্মােক িবশ্বাস ক’রে না: পিবত্র আত্মাই খ্রিষ্টিবশ্বাসীর অস্তিত্ব 

ও আচরেণর অর্থাৎ িবশ্বাস ও ভালবাসার মূলশক্তিস্বরূপ (৩:২৩-২৪)। িকন্তু আমরা 
জািন ঈশ্বেরর তেমন আত্মা অদৃশ্যমান, আমােদর মানবীয় ইন্দ্রিয়গুিলর অতীত, 
রহস্যময়ভােব ক্রিয়াশীল। একথাও জািন, ঈশ্বেরর আত্মা ছাড়া এ জগেত অপশক্তির 
আত্মাও ক্রিয়াশীলভােব উপস্থিত, সেও আমােদর সকল ইন্দ্রিয়গুিলর অতীত। সুতরাং 
আমােদর খুব সতর্ক থাকেত হয় যােত ঈশ্বেরর আত্মােক অনুসরণ কির বেল মেন ক’রে 
অশুভ আত্মােকই অনুসরণ না কির! অশুভ আত্মা অেনক নকল নবীর মাধ্যেম কাজ কের 
এবং জগেতর িমত্র সে, এমনিক সে‑ই হল জগেতর অিধপিত। সে খ্রিষ্টিবশ্বাসেক আমূল 
ধ্বংস করেত অিতব্যস্ত এবং এ উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সভ্যেদরই পর্যন্ত িনেজর কােজ 
লাগায়। খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইিতহােসর প্রায় শুরু থেেক নকল নবীেদর আিবর্ভাব হেয়িছল আর 
ব্যাপারটা খুব িবপজ্জনক িছল, কেননা তেমন নবীরা মণ্ডলীর সভ্য হওয়ােত িনেজেদর 
দেল অেনক সরল খ্রিষ্টভক্তেদরও আকর্ষণ করত। সম্ভবত তােদর অেনেক আশ্চর্য কাজও 
সাধন করেত পারত, যার জন্য জনগণ তােদর আশ্চর্য কাজগুিল দেেখ তােদর িশক্ষা 
সত্য বেল িবেবচনা করত। িকন্তু িযশু িনজ দূরদর্শিতায় এ সবিকছু স্পষ্টই পূর্বঘোষণা 
কেরিছেলন (মিথ ২৪:১১-২৪; মার্ক ১৩:২২)। সুতরাং কেমন কের সত্যময় আত্মা 
থেেক ভ্রান্তিময় আত্মােক িনর্ণয় করা যায়? কেমন কের খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর প্রকৃত বা নকল 
বেল গণনা করা যায়? এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করার জন্যই যোহন পরবর্তী পেদ 
প্রথম িবচারমান ব্যক্ত কেরন।


৪:২—েয কোনো আত্মা িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার কের…: এ 

িবশ্বাস-সূত্রই হল প্রথম িবচারমান যােত জানেত পাির একিট আত্মা (এবং আমরাও) 



ঈশ্বেরর িক না। যোহনকালীন নকল নবীরা উল্লিিখত িবশ্বাস-সূত্র মানত না; তারা বলত 
খ্রিষ্ট জগেতর ত্রাণকর্তা িঠকই, িকন্তু ঈশ্বর বেল িতিন কখনও সম্পূর্ণরূেপ প্রকৃত মানুষ 
হনিন। অপর পক্ষে যোহেনর িবশ্বাস-সূত্র িঠক এ রহস্যময় িদক বাস্তব বেল স্বীকার 
কের। অর্থাৎ, মারীয়ার পুত্র িযশু এবং িপতাপ্রেিরত খ্রিষ্টরূেপ ঐশবাণী একই ব্যক্তি। এ 
সম্বন্ধে ২:২২‑এ ব্যাখ্যা করা হেয়েছ। খ্রিষ্ট বা মশীহ রূেপ িযশুেক গ্রহণ কের আমরা 
তাঁেক ইিতহােসর কেন্দ্রস্বরূপ বেলই গ্রহণ কির: সৃষ্টিকর্ম থেেক পুরাতন িনয়ম পর্যন্ত 
বরাবর ঈশ্বর যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সাধন কের এেসিছেলন তা িযশুর আগমন প্রস্তুত 
করার জন্যই কেরিছেলন। উপরন্তু খ্রিষ্ট বেল িযশুেক গ্রহণ কের আমরা এ সত্যও স্বীকার 
কির, চরম পিরত্রাণ সম্পর্কিত যে যে প্রিতশ্রুিত ঈশ্বর মানবজািতেক িদেয়িছেলন, সেই 
সকল প্রিতশ্রুিত িযশুেতই িসদ্ধিলাভ কেরেছ। সুতরাং যারা িযশুেক খ্রিষ্ট বেল অস্বীকার 
কের তারা পাপময় পূর্বাবস্থায় পিতত হয়, ফলত ঈশ্বর থেেকও দূের সের যায়। িকন্তু 
তবুও যে নকল নবী থেেক যোহন আপনজনেদর রক্ষা করেত ব্যাপৃত িছেলন, সম্ভবত 
তারাও এ সমস্ত সত্য বেল স্বীকার করত। তােদর ভ্রান্তমত মাংেস ঈশ্বেরর আগমন 
অস্বীকার করত। তােদর ধারণায় পরমপিবত্র, অক্ষয়, অনািদ-অনন্ত বেল ঈশ্বেরর পক্ষে 
মানবেদহ ধারণা করা একান্ত অসাধ্য, কারণ ‘মাংস’ অর্থাৎ জগৎ অপিবত্র, ক্ষয়প্রাপ্ত, 
ক্ষণস্থায়ী; তাছাড়া—তারা বলত—েকমন কের স্রষ্টা সৃষ্টবস্তু হেত পাের? িকন্তু, এ 
সমস্ত আপত্তিেত যুক্তিসঙ্গত প্রত্যুত্তর বের করা যে খ্রিষ্টিবশ্বাসীর সমস্যা তা নয়, কেননা 
মানবীয় যুক্তির িদক িদেয় এ সকল আপত্তি গ্রহণযোগ্য। অিবশ্বাসী ও িবশ্বাসীর মধ্যকার 
পার্থক্য এিট, িবশ্বাসী ঈশ্বেরর সর্বশক্তি সম্পূর্ণরূেপ স্বীকার কের তথা, মানুেষর পক্ষে যা 
অিচন্তনীয় ও সাধ্যের অতীত, ঈশ্বেরর কােছ তা িনতান্ত সহজসাধ্য; অিধকন্তু ঈশ্বরেক 
মানবীয় যুক্তির গণ্ডিেত সীমাবদ্ধ রাখেত নেই; অবেশেষ, ঈশ্বর যিদ একিটমাত্র কাজ 
সাধন করেত না পারেতন তাহেল িতিন কী ধরেনর ঈশ্বর হেতন? সুতরাং, যেমন িবশ্বাস 
ছাড়া কোন যুক্তি ঈশ্বেরর অস্তিত্ব প্রমাণ করেত অক্ষম, তেমিনভােব মাংেস ঐশবাণীর 
আগমন সম্বন্ধে িবশ্বাস ছাড়া আর কোন যুক্তি িনর্ভরযোগ্য নয়।


এ িবষেয় যোহেনর িবশ্বাস এরূপ: ‘মাংেস আগত বেল িযশুখ্রিষ্টেক স্বীকার’ কের 
আমরা তাঁেক ঈশমানব বা মানেবশ্বর বেল স্বীকার কির। অর্থাৎ সমর্থন কির িতিন 



একাধাের প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ, রক্তমাংেসর মানুষ হওয়ােত তাঁর ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণ 
থাকল, আর এজন্য িতিন জগেতর সকল পােপর প্রায়শ্চিত্ত করেত সক্ষম হেয়েছন 
(২:২), পারস্পিরক প্রেমাজ্ঞায় ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুিল মানুেষর কােছ ন্যস্ত কেরেছন 
(৩:১৬…) এবং আপনজনেদর কােছ অনন্ত ও সত্যকার জীবনেক বাস্তব পিরেবেশ 
অর্থাৎ জীবন্ত মণ্ডলীেত দান কেরেছন (১:১-৩; ২:২২-২৫; ৪:১৫; ৫:১, ৫; ২ যোহন 
৭)। যোহন জোর িদেয় ‘মাংেসর’ কথা উল্লেখ কেরন: মাংেস আগত অর্থাৎ নািক মানুষ 
হওয়া িযশুেত ঈশ্বর মানবজািতর যত দুর্বলতা ও নশ্বরতা আপন কেরেছন। িহব্রুেদর 
প্রিত পত্রও িযশুর মানবীয় অবস্থার দুর্বলতার উপর জোর দেয়, ‘সেই খ্রিষ্ট তাঁর পার্থিব 
জীবনকােল, একটা তীব্র আর্তনােদ ও চোেখর জেল তাঁরই কােছ প্রার্থনা ও িমনিত 
উৎসর্গ ক’রে িযিন তাঁেক মৃত্যু থেেক ত্রাণ করেত সক্ষম’ (িহব্রু ৫:৭): এেত প্রমািণত 
হয় িযশু সত্যই মানুেষর দুর্বলতা শারীিরক ও মানিসক িদক িদেয় অিত গভীের 
অিভজ্ঞতা কেরিছেলন, িকন্তু একাধাের ঈশ্বর হওয়ােত তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক’রে তার 
পিরত্রাণ সাধন করেলন।


৪:৩—এবং যে কোনো আত্মা িযশুেক িবলুপ্ত কের…: খ্রিষ্টিবশ্বাস-সূত্র অস্বীকার 

করেল তেব ‘িযশুেক িবলুপ্ত করা হয়’, ফলত ঈশ্বেরর সেই মুক্তি-পিরকল্পনােকও শূন্য 
করা হয় যার শীর্ষপর্যায় হল মাংেস ঐশবাণী-িযশুর আগমন। ‘মাংেস আগত’ বেল 
িযশুখ্রিষ্টেক অস্বীকার করেল অর্থাৎ বাণী যে হেলন মাংস (যোহন ১:১৪) তা অস্বীকার 
করেল যে কী ঘেট তা অনুভব করেত চেষ্টা কির। যিদ িযশু প্রকৃত মানুষ না হেয় থােকন 
তাহেল আমােদর পক্ষে তাঁর আদর্শ অবশ্যপালনীয় নয়, এমনিক িতিন মানবজািতর 
ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বেরর মহাযাজক আর নন। বস্তুত িহব্রুেদর প্রিত পত্র প্রচার কের, 
ঈশ্বেরর কােছ মানবজািতেক চালনা করার জন্য, অর্থাৎ মানবজািতর পিরত্রাণ সাধন 
করার জন্য মহাযাজকেক সম্পূর্ণরূেপ মানুেষর মতই হেত হয় এবং মানবজািতর যত 
দুর্বলতা ও প্রলোভন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূেপ অিভজ্ঞ হেত হয় (িহব্রু ৪:১৪-১৫)। উপরন্তু 
মাংেস ঐশবাণীর আগমন অস্বীকার করেল তেব িযশুখ্রিষ্টের আত্মবিলদানও অস্বীকার 
করা হয়; ফেল পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল, িবেশষত সাক্রােমন্তীয় রুিটই অস্বীকার করা হয়, 



কেননা সাক্রােমন্তীয় রুিটই সাক্ষ্য বহন কের িযশুর ক্রুশমৃত্যুই অনিতক্রমণীয় অনন্য 
পিরত্রােণর উৎস এবং মাংেস আগত ত্রাণকর্তার প্রমাণস্বরূপ: সত্যিই মাংেস আগমন 
কেরিছেলন বেলই িযশু ক্রুশমৃত্যু বরণ করেত পেেরেছন এবং ক্রুশিবদ্ধ হেয় আপন মাংস 
সাক্রােমন্ত রূেপ িদেত সক্ষম হেয়েছন।


সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হেলও এ ইঙ্গিত থেেক আমরা ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্যের 
(যোহন ১:১৪) গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনুভব করেত পাির। ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্য 
সম্বন্ধে অিবরত ধ্যান-অনুধ্যান করা একান্ত প্রয়োজন। এেত আমােদর িবশ্বাস অিধক 
বলবান হেয় উঠেব, িযশু সম্বন্ধে অিধকতর গভীর উপলব্ধি অর্জন করব এবং পিবত্র 
আত্মা দ্বারা অনুপ্রািণত হেয় (২:২০, ২৭) সেই ধ্যান ও গভীর উপলব্ধির মধ্য িদেয় 
িপতার মুখমণ্ডল দর্শন করেত পারব, কারণ ঈশ্বের মানুেষ প্রবর্তিত ঐক্যই মাংেস বাণী-
িযশুর আগমেনর সেই প্রকৃত ফল যা এখন থেেকই আস্বাদন অর্থাৎ উপলব্ধি ও 
বাস্তবািয়ত করা চাই। এ পরম বাস্তবতা যে উপলব্ধি ও বাস্তবািয়ত করেত চায় না, অর্থাৎ 
যে কথায় শুধু মাংেস িযশুর আগমনেক িবশ্বাস কের অথচ তেমন ঐশরহস্য-চািলত 
জীবন যাপন করেত সম্মত নয়, সে‑ই িযশুেক ‘িবলুপ্ত কের’ অর্থাৎ অস্বীকার কের। আিম 
িযশুেত রোিপত হেয় আিছ একথা যিদ সেচতন না হই, তাঁর দ্বারা সঞ্জীিবত হবার জন্য 
যিদ আমার কোন িচন্তা না থােক, আমার খ্রিষ্টীয় অস্তিত্ব যিদ শুধু জািত ও সমাজগত 
একিট ব্যাপার হেয় িবশ্বােসর উপর িনর্ভর না কের, অর্থাৎ আিম যিদ িযশুর বলীকৃত 
মাংস দ্বারা সািধত ক্ষমা প্রার্থনা না কির এবং তাঁর িবদ্ধ বুক থেেক সাক্রােমন্তগুিলরূেপ 
দেওয়া সেই ঐশজীবেন সঞ্জীিবত হেত সেচষ্ট না থািক, তাহেল আিম িযশুেক ‘িবলুপ্ত 
করলাম।’ যখন িযশুর অনুকরেণ ভাইেদর সঞ্জীিবত করার জন্য প্রাণোৎসর্গ কির 
(৩:২৩), তখনই আিম িযশুেক, এমনিক ‘মাংেস আগত বেল িযশুখ্রিষ্টেক’ স্বীকার 
করলাম।


উপসংহারস্বরূপ বলেত পাির, যোহেনর ধারণায় ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্যই 
(যোহন ১:১৪) হল সেই মূলঘটনা যার িদেক সমগ্র জগৎ ও খ্রিষ্টিবশ্বাস িনর্দেশ কের। 
সাধু আগস্তিেনর মেত, পিবত্র বাইেবেলর চেেয় ভক্তিপূর্ণ পুস্তক থাকুক, অন্যান্য ধর্মের 
দর্শনবাদ খ্রিষ্টিয়ান ধর্মের চেেয় গভীরতর হোক, বাইেবল এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে 



অসংখ্য তুলনাও করা যাক, িকন্তু বাইেবেলর একিট কথা যুগ যুগান্তর ব্যাপী অতুলনীয় ও 
নতুন হেয় থাকেব, সেিট হল মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমন—‘বাণী হেলন মাংস’—
কেননা শুধু খ্রিষ্টিবশ্বাস একথা প্রচার কের, এমনিক একথা খ্রিষ্টীয় অস্তিত্বের িভত্তিস্বরূপ, 
একথা সেই পরম ঘটনা িনর্দেশ কের যা জগেতর ইিতহােস নতুন গিত িদেয়েছ এবং 
একথা সম্বন্ধে িবচার করার অিধকার কারও নেই, কারণ িযশুখ্রিষ্টেক িনেয় তর্ক-িবতর্ক 
করা বৃথা কাজ: তাঁেক যে গ্রহণ কের ও অনুসরণ কের সে ইিতমধ্যেই ঐশজীবন পেেয় 
গেেছ এবং তাঁেক যে গ্রহণ কের না বা তাঁেক যে কথায় মাত্র গ্রহণ কের িকন্তু তাঁর 
অনুসরণ কের না, সে িনেজেক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কের।


৪:৪—তোমরাই ঈশ্বর হেত উদ্গত: ঈশ্বেরর প্রিত িবদ্রোহী হেয় এবং জগৎ ও 

মণ্ডলীেত খ্রিষ্টৈবরী হেয় উপস্থিত ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর বৈষম্যে (৪:৩খ), যোহন প্রকৃত 
খ্রিষ্টভক্তেদর িনশ্চিত কেরন, তােদর মধ্যে অবস্থানকারী ঐশবাণী গুেণ (২:১৩-১৪) 
এবং তােদর িনখুঁত িবশ্বােসর বেল (৫:৪…; যোহন ১৬:৩৩; প্রকাশ ১২:১১-১৭) 
তারাই ইিতমধ্যে জয় পেেয় গেেছ, অর্থাৎ তােদর জয়প্রাপ্তির িনশ্চয়তা এ সেচতনতার 
উপর িনর্ভর কের যে, ‘জগেত যা আেছ, তার চেেয় মহত্তর িতিন িযিন তোমােদর অন্তের 
আেছন।’ আমােদর পােশ ঈশ্বর দাঁিড়েয় আেছন, আমােদর অন্তের িতিন ক্রিয়াশীলভােব 
িবরাজ করেছন এবং আমােদর মাধ্যেম অপশক্তিগুিল পরািজত কের যাচ্ছেন; যারা 
মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমন সত্যটা গ্রহণ কের তােদর কােছ এ সবিকছু বাস্তব, কারণ 
িঠক এগুিলই মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমেনর ফল। মৃত্যুবরণ করােত িযশু মৃত্যু িবনাশ 
করেলন এবং িযিন স্বয়ং অনন্ত জীবন ও িপতার কােছ যাওয়ার একমাত্র পথ সেই একই 
িযশু িনেজর মধ্যে আমােদর ধারণ করেলন আর তাই ক’রে খ্রিষ্টমণ্ডলীেক প্রিতষ্ঠা 
করেলন। কথায় বা ব্যবহাের িযশুেক যে অস্বীকার কের, সে এমন সেনাপিতর অধীেন 
যুদ্ধ করেত যায় যে আেগ থেেকই পরািজত, এবং সেই খ্রিষ্টমণ্ডলী থেেক িনেজেক 
বিহষ্কৃত কের, যে মণ্ডলী খ্রিষ্টের িবদ্ধ বুক থেেক িনঃসৃত রক্ত ও জল অর্থাৎ পিবত্র 
সাক্রােমন্তগুিল পাবার জন্য একমাত্র স্থান। আর যেেহতু পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল হল 
খ্রিষ্টীয় আদর্শ পূর্ণরূেপ বাস্তবািয়ত করার জন্য গৌরবমণ্ডিত িযশুখ্রিষ্টের কার্যকারী শক্তি, 



এজন্য খ্রিষ্টমণ্ডলী থেেক, ফেল পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল থেেকও যে িনেজেক বঞ্চিত কের 
সে মরা অবস্থায় থেেক যায়।


৪:৫—তারা জগৎ হেত উদ্গত: আিদ থেেক তীব্রভােব িনপীিড়ত হওয়া সত্ত্বেও 

খ্রিষ্টমণ্ডলী সর্বদা িবজয়ী হেয় থােকন, এ সকেলর কােছ জানা কথা। সুতরাং অনুমান 
করা যায়, আপাতদৃষ্টিেত খ্রিষ্টিবশ্বাস পরািজত ও জগৎ িবজয়ী মেন হচ্ছে, িকন্তু পরীক্ষা-
িনরীক্ষা ক’রে প্রকৃত সত্যের অিভব্যক্তি হয়। এজন্য িবশ্বাসীর কােছ যোহেনর পরামর্শ, 
সে যেন িনেজেক সম্পূর্ণরূেপ পরািজত এবং খ্রিষ্টৈবরীেদর সম্পূর্ণরূেপ িবজয়ী বেল 
পিরগিণত না কের (যোহন ১৫:১৮…)। খ্রিষ্টৈবরীরা িযশুর নাম মুেখ আেন বেট, িকন্তু 
আসেল জগেতর কথা বেল; এজন্য যে জগৎ িযশুেক পিরত্যাগ কেরিছল সে তােদর 
সঙ্গে হাত িমিলেয় চেল। তােদর কােছ মাংেস িযশুর আগমেনর চূড়ান্ত সাক্ষ্য সেই ক্রুশ 
দৈনন্দিন বাস্তবতা নয়, জীবন-যাত্রার লক্ষ্যও নয়।


৪:৬—ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ কের, সে আমােদর শোেন: িবশ্বাসীেদর মণ্ডলীই ঈশ্বর 

হেত উদ্গত হয় এবং ঈশ্বেরর স্বরূপ অনুসাের আত্মপ্রকাশ কের (৪:৬ক), এ িনশ্চয়তা 
সত্য ও বাস্তব বেল প্রিতপন্ন করার পর যোহন সত্যময় আত্মা থেেক ভ্রান্তিময় আত্মা 
িনর্ণয় করার দ্বিতীয় িবচারমান ব্যক্ত কেরন: যে ঈশ্বর হেত উদ্গত, তাঁেক জােন ও 
ঈশ্বেরর সঙ্গে এক, সে অবশ্যই প্রেিরতদূতগণ ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর 
কথা মেেন চেল, অর্থাৎ সে যে-ঈশ্বরেক জােন এবং যে-প্রেিরতদূতেক শোেন তাঁেদর 
মধ্যে খণ্ডন দেেখ না। বলা বাহুল্য, বর্তমানকােল প্রেিরতদূতগেণর ও ভারপ্রাপ্ত 
প্রচারকগেণর কথা মহামান্য পোপ, িবশপগণ ও তাঁেদর দ্বারা িনযুক্ত বাণীপ্রচারকেদর 
কথায় ধ্বিনত হেত থােক। সুতরাং তাঁরা যে ঈশ্বরেক জােন ও ঈশ্বেরর সঙ্গে এক, এর 
প্রমাণস্বরূপ এঁেদরও কথা মেেন চেল এবং এঁেদর সঙ্গে একাত্মতার বন্ধন রক্ষা কের। 
ইিতপূর্বে লক্ষ কেরিছ, যোহেনর ধারণায় সমগ্র খ্রিষ্টমণ্ডলী পিবত্র আত্মার তৈলািভেষক 
পেেয়েছ িবধায় তাঁর দ্বারাই প্রত্যক্ষভােব িশক্ষা পায় (২:২৭): িকন্তু একথা সত্য তারই 



জন্য, যে িনেজেক খ্রিষ্টমণ্ডলী পিরগিণত কের অর্থাৎ ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতােক 
যে প্রেিরতদূতগেণর আত্মিক উত্তরসূরীেদর সঙ্গে সহভািগতায় দাঁড় করায়। বস্তুত 
সত্যময় আত্মা হেলন একতার আত্মা এবং িতিন একই সত্য—অনন্য সত্যরূেপ স্বয়ং 
িযশুেক সমরূেপই প্রকাশ কেরন। উপরন্তু প্রকৃত িবশ্বাসী জােন, ঈশ্বর ইচ্ছামত 
আত্মপ্রকাশ কেন না বরং আপন আত্মপ্রকাশেক খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত কেরেছন: যেমন 
দুর্বল মাংেসই আগত িযশুখ্রিষ্ট িছেলন িপতার প্রিতিবম্ব ও উত্তম প্রকাশ, তেমিনভােব 
তার সভ্যগণ দুর্বল হেলও মণ্ডলীই এখন হল িপতার প্রিতিবম্ব এবং উত্তম প্রকাশ। 
খ্রিষ্টমণ্ডলী হল খ্রিষ্টের বর্তমান দেহ, জগেতর সামেন তাঁর প্রকৃত সাক্ষী এবং ঈশ্বেরর 
সঙ্গে সেই জীবন-সহভািগতা িবতরণকারী (১:৩) যা মাংেস আগমন ক’রে িযশু দান 
করেত এেসিছেলন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর কথা যে শোেন না, সে মুেখ খ্রিষ্টেক স্বীকার করা 
সত্ত্বেও আসেল তাঁেক ‘িবলুপ্ত কের’, কেননা সেই মণ্ডলীেক িবলুপ্ত কের যােক মাংেস 
আপন আগমেন এবং আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থােন িযশু প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন।


সুতরাং প্রেিরতদূতগেণর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর প্রিত আমােদর িবশ্বস্ততা এবং 
তাঁেদর সঙ্গে আমােদর একতা প্রমাণ কের আমরা সত্যময় আত্মােক পেেয় গেিছ; বস্তুত 
িতিনই হেলন ঈশ্বেরর আলোকদায়ী ও শক্তিদায়ী শক্তি এবং তাঁর ভূিমকাই হল 
প্রেিরতদূতগেণর সঙ্গে একত্রিত মণ্ডলীেক ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা ও ঐশসত্যের 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে িনশ্চিত করা (৫:৬)। অপর িদেক, প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী 
সেই িবশপগেণর সঙ্গে সহভািগতা যে ঈশ্বেররই সঙ্গে জীবন-সহভািগতা (১:৩) এবং 
আত্মাপ্রাপ্তির িনশ্চয়তাস্বরূপ (৪:৬) জগেতর এবং ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর সম্মুখীন 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেক িবিশষ্ট আত্মপিরচয় ও আত্মসেচতনতায় িচহ্নিত কের। তা িকন্তু 
অিতরঞ্জিত ও বাহ্যিক আনন্দোচ্ছ্বােসর িদেক নয় বরং গভীরতা, ধ্যানমগ্নতা, আন্তিরকতা 
ও ভ্রাতৃত্বের িদেকই মণ্ডলীেক চালনা করার কথা: গভীর ধ্যানমগ্নতা হল িবশ্বােসর 
মর্মের জীবন্ত ও গভীরতর উপলব্ধির নামান্তর (৪:২…) এবং ভ্রাতৃত্ব হল জীবেনই 
বাস্তবািয়ত সেই িবশ্বােসর ফল। এ থেেক অনুমান করেত পাির, সত্যময় আত্মা ও 
ভ্রান্তিময় আত্মােক িনর্ণয় করার জন্য যোহেনর উপস্থািপত দু’টো িবচারমান অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে 
জিড়ত এবং পত্রিটর মূলিশক্ষার সঙ্গে িমিলত: িযশুখ্রিষ্টের প্রিত, মাংেস তাঁর আগমেনর 



প্রিত ও তাঁর সংবােদর প্রিত িবশ্বস্ততা প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই 
িবশপগেণর সঙ্গে একতায় বজায় রাখা চাই, কারণ এঁরাই িযশুর সকল বাণীর এবং 
পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল প্রকৃত হস্তান্তেরর জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; পিবত্র সাক্রােমন্তগুিলই 
হল সেই প্রকৃত উপায় যা িদেয় ঐশগৌরবমণ্ডিত িযশুখ্রিষ্ট পিবত্র আত্মার মাধ্যেম 
িচরকােলর মত আপন মণ্ডলীেক সঞ্জীিবত কেরন। উপরন্তু িবচারমান দু’টো একই মান 
বেলও পিরগিণত হেত পাের এই অর্থে: প্রথম মান যে লঙ্ঘন কের, অর্থাৎ কথা ও কােজ 
প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাস যে অস্বীকার কের, সে আসেল িযশুর দেহ সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীেক িছন্নিভন্ন 
কের এবং প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর প্রকৃত উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর সঙ্গে 
সহভািগতা থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন কের। একই প্রকাের, দ্বিতীয় মান যে মােন না, অর্থাৎ 
প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর সঙ্গে সহভািগতা থেেক যে 
িনেজেক বঞ্চিত কের, সে সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্য খণ্ডন কের, যার জন্য স্বয়ং িযশু 
প্রার্থনা কেরিছেলন (যোহন ১৭) এবং যােক প্রিতষ্ঠা করার জন্য ও সঞ্জীিবত রাখার জন্য 
মাংস হেয়িছেলন, সেই মাংস ক্রুেশ উৎসর্গ কেরিছেলন এবং পিবত্র আত্মােক দান 
কেরিছেলন।


এ পর্যােয় আমরা ‘সত্যময় আত্মা’ রূেপই সহায়ক পিবত্র আত্মার িবিবধ ভূিমকার 
সংক্ষিপ্ত তািলকা িদেত পাির:


ক। িতিন সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন (৫:৬)

খ। িতিন পূর্ণ সত্যের মধ্যে িযশুর িশষ্যেদর চালনা কেরন (যোহন ১৬:১৩)

গ। ভ্রান্তিময় আত্মা থেেক মণ্ডলীেক পৃথক রােখন।


স্থানাভােব এখােন পিবত্র আত্মা সম্বন্ধে িবস্তািরত আলোচনা করা সম্ভব নয়। িকন্তু 
একথা স্বীকার্য, খ্রিষ্টমণ্ডলী ও প্রত্যেকজন িবশ্বাসীর পক্ষে পিবত্র আত্মার ভূিমকা সম্বন্ধে 
অিধক সেচতন হওয়া অপিরহার্য। ফলত পিবত্র আত্মার সম্পর্কীয় তত্ত্ব সম্বন্ধেও অিধক 
অবগত হওয়া চাই। এিবষেয় সারফ-এর সেরািফন নামক একজন সন্ন্যাসী আপন 
িশষ্যের কােছ একথা িলেখিছেলন:


‘প্রভুর কােছ জানেত পারলাম, তুিম ছেেলেবলা থেেকই খ্রিষ্টীয় জীবেনর 
উদ্দেশ্য অবগত হেত ইচ্ছা কর। এমনিক এজন্য বহুবার খ্রিষ্টমণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের 



অেনকজেনর কােছ প্রশ্ন রেেখিছেল। িকন্তু কেউই তোমােক এেকবাের স্পষ্ট উত্তর 
িদেত পােরনিন। তাঁরা না িক তোমােক িগর্জায় যেেত, প্রার্থনা করেত, ঈশ্বেরর 
আজ্ঞাগুিল মেেন চলেত, পরোপকারী হেত পরামর্শ িদেয়িছেলন: এ সবিকছু—
তাঁরা বলেতন—খ্রিষ্টীয় জীবেনর উদ্দেশ্য। এমনিক কেউ কেউ তোমার এ 
কৌতূহল িনন্দা করত, অবাস্তব ও ধর্মসঙ্গত নয় কৌতূহল বেল। িকন্তু তাঁরা ভুল 
করিছেলন। যাই হোক; ক্ষুদ্রতম সন্ন্যাসী হেলও আিম সেই উদ্দেশ্য বাস্তেব যে 
কী, তা তোমােক বুিঝেয় দেব।


প্রার্থনাগুলো, উপবাস, িনিশজাগরণ এবং অন্যান্য ধর্মসম্মত ক্রিয়াগুিল যতই 
ভাল হোক না কেন, তবুও সেগুিলেক খ্রিষ্টীয় জীবেনর উদ্দেশ্য বেল গ্রহণযোগ্য 
নয়; সেগুিলর মধ্য িদেয় উদ্দেশ্যিট সহেজ গ্রহণযোগ্য তা সমর্থন করেত পাির। 
িকন্তু খ্রিষ্টীয় জীবেনর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বেরর পিবত্র আত্মােক লাভ করা। 
প্রার্থনাগুিল, উপবাস, তপস্যা, অর্থদান প্রভৃিত িযশুর নােমর খািতের সািধত ভাল 
ভাল কাজগুিল হল পিবত্র আত্মােক পাবার জন্য উপায়মাত্র।’


আর একজন সন্ন্যাসীর স্বীকারোক্তি উপস্থািপত হোক; সন্ন্যাসীর নাম আথোস-এর 
িসল্ভানুস:


‘আমার জীবেন প্রথমবােরর মত মঠাশ্রেমই আমার অন্তরাত্মা পিবত্র আত্মার 
প্রেরণায় প্রভু িযশুেক জানেত পেেরেছ। হে প্রভু, তুিম আমােদর কত না 
ভালবাস। তোমার এ প্রেেমর কথা আিম সেই পিবত্র আত্মার কাছ থেেক জানেত 
পারলাম, যাঁেক তোমার দয়ার খািতেরই আমােক দান করা হেয়েছ। এখন আিম 
বৃদ্ধ, মৃত্যু গ্রহণ করেত প্রস্তুিত িনচ্ছি এবং ঈশ্বেরর প্রেেমর খািতের সত্য কথা 
িলখব।


যাঁেক প্রভু িযশু আমােক দান করেলন, সেই পিবত্র আত্মার ইচ্ছা হল সকেলই 
যেন পিরত্রাণ পেেয় একসঙ্গেই ঈশ্বরেক জানেত পাের। প্রভু িযশু দস্যুর কােছ 
স্বর্গরাজ্য দান কেরিছেলন এবং সকল পাপীেকও স্বর্গধাম দান করেবন। আমার 
পাপগুিলর জন্য আিম িছলাম কুকুেরর চেেয় জঘন্য, িকন্তু ঈশ্বেরর ক্ষমার খোঁজ 



করেত লাগলাম এবং িতিন পাপক্ষমা শুধু নয়, পিবত্র আত্মােকও আমােক দান 
করেলন। আর পিবত্র আত্মার প্রেরণায় ঈশ্বরেক জানেত পারলাম। ঈশ্বেরর 
করুণা কতই না মহান, কে উপযুক্তভােব তার গুণকীর্তন করেত পারেব? হে 
ভ্রাতৃগণ, তোমােদর পােয় পিড়, তোমােদর অনুনয় কির: ঈশ্বের িবশ্বাস কর 
এবং সেই পিবত্র আত্মার উপস্থিিতেত িবশ্বাস কর িযিন আমােদর সকল িগর্জায় 
আর আমার অন্তরাত্মায় ঈশ্বেরর িবষেয় সাক্ষ্যদান কেরন। যখন পিবত্র আত্মার 
প্রেরণায় অন্তরাত্মা ঈশ্বরেক জােন, তখন অিবরত এবং প্রিতিট মুহূর্তে ঈশ্বেরর 
করুণা, তাঁর মাহাত্ম্য ও তাঁর পরাক্রেম মুগ্ধ হেয় থােক। এবং মাতা যেমন প্রিয় 
পুত্রের সঙ্গে ব্যবহার কেরন, তেমিনভােব স্বয়ং প্রভু তােক নম্র ও পিবত্র িচন্তা 
শেখােবন, আপন উপস্থিিত ও সহায়তা সম্বন্ধে তােক সেচতন করেবন, এবং 
এইভােব নম্র অন্তরাত্মা মানবীয় বুদ্ধি ছেেড় প্রভুেক সরাসির প্রত্যক্ষ কের। প্রভু 
মানুষেক ভালবােসন; ছাই থেেক তােক গঠন করা সত্ত্বেও তবু পিবত্র আত্মার 
মাধ্যেম তােক শ্রীমণ্ডিত কের তুেলেছন।


পিবত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রভুেক জানেত পাির। পিবত্র আত্মার প্রেরণায়ই 
প্রভুেক ভালবাসেত পাির। পিবত্র আত্মাহীন ব্যক্তি পাপময় মানুষ ছাড়া আর িকছু 
নয়। পিবত্র আত্মাই আমােদর প্রভুর আপনজন কেরেছন; এবং জেেন রেখ যে, 
যিদ তোমার অন্তের ঈশ্বেরর শান্তি ও সকেলর প্রিত ভালবাসা অনুভব কর, 
তাহেল তোমার অন্তরাত্মা প্রভুরই সমরূপ হয়। মঠাশ্রেম আিম আমার পাপরািশ 
ছাড়া িকছু িনেয় আিসিন, আর জািন না কেনই বা প্রভু আমার মত যুবা ব্রহ্মচারীর 
কােছ পিবত্র আত্মার এত অপিরেময় অনুগ্রহ দান করেলন যার জন্য আমার 
অন্তরাত্মা ও শরীর তােত পূর্ণ হেয় উেঠেছ। সেই অনুগ্রহ ধর্মশহীদেদর অনুগ্রেহর 
মত িছল এবং আমার সমস্ত শরীর িযশুখ্রিষ্টের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য 
গভীর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করত।


আিম প্রভুর কােছ পিবত্র আত্মােক চাইতাম না। পিবত্র আত্মা যে আেছন, 
িতিন অন্তরাত্মায় কেমন কের প্রেবশ কেরন এবং অন্তরাত্মায় উপস্থিত হেয় কেমন 



কের কাজ কেরন, তাও জানতাম না। এখন এ সম্বন্ধে িকছু িশেখিছ বেল আিম 
অত্যন্ত খুিশ।


হে পিবত্র আত্মা, আমার অন্তরাত্মা তোমােক কতখািন না ভালবােস!

তোমার সম্বন্ধে কথা বলা আমার সাধ্যের অতীত, িকন্তু আমার অন্তরাত্মা 

তোমার আগমন জােন এবং তুিম মেন শান্তি ও হৃদেয় মাধুর্য দান কর। প্রভু 
বেলিছেলন, আমার কােছই নম্রতা ও কোমলতা িশেখ নাও আর তোমােদর 
অন্তরাত্মা িবশ্রােমর খোঁজ পাের। পিবত্র আত্মােক িনর্দেশ ক’রেই প্রভু সেই কথা 
বেলিছেলন। শুধু পিবত্র আত্মায়ই অন্তরাত্মা পূর্ণ িবশ্রােমর খোঁজ পায়।’


স্থানাভােব এখােন পিবত্র আত্মা সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করেত পাির না। 
উপসংহারস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিবত্র আত্মা সম্পর্কিত প্রাচীন একিট বন্দনা 
উপস্থাপন করা হোক:


পরমাত্মা অনািদ অনন্ত,

িপতা ও পুত্রের সঙ্গে ঐশত্রিত্বের একজন িতিন।

জীবন, জীবনদাতা,

আলো, আলোদাতা,

পরমপিবত্র, পরমপিবত্রতার িনর্ঝর।


তাঁর দ্বারা িপতােক জািন,

তাঁর দ্বারা পুত্রের মিহমা কির গান,

তাঁর দ্বারা বুঝেত পাির ঐশত্রিত্ব একমাত্র শক্তি,

সমমর্যাদায় িতনজন আেছন সমভােব পূজনীয়।


পরমাত্মা আলো, পরমাত্মা জীবন,

আত্মিক গুণাবিলর জীবনময় িনর্ঝর,

ঐশজ্ঞান ও জ্ঞােনর আত্মা,

মঙ্গলাত্মা ও উপলব্ধির শক্তি,

ধার্মিকতার অগ্রদূত।




তাঁর দ্বারা পাপ থেেক পিরশুদ্ধ আমরা

আর ঐশ্বিরক যেইভােব িতিন

তাঁর িনেজর মত কের তোেলন মোেদর।


অগ্নি থেেক অগ্নি,

ঐশদানগুিল িবতরণকারী।

তাঁর দ্বারা ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদান,

তাঁর দ্বারা প্রেিরতদূতগেণর মুকুটলাভ।


আহা, িক চমৎকার সত্য!

আহা, িক চমৎকার দৃশ্য!

অগ্নিবৎ িজভগুিলেত ঐশদােনর িবতরণ!


হে স্বর্গীয় রাজন সান্ত্বনাদাতা সত্যময় পরমাত্মা,

সর্বিবদ্যমান সর্বব্যাপী অন্তর্যামী,

আিশসভাণ্ডার জীবনদাতা;


এসো, বাস করো মোেদর প্রােণ,

সকল কলঙ্ক থেেক িবশুদ্ধ করো মোেদর,

সাধন করো মোেদর পিরত্রাণ।

হে মঙ্গলিবধাতা, তোমার গৌরব হোক।


পত্রিটর নতুন একিট অংশ পাঠ করার আেগ, আসুন, এ পর্যন্ত যোহন যা বেল 
এেসেছন এর সারসংক্ষেপ উপস্থিত কির। ঈশ্বেরর সঙ্গে িবশ্বাসীর জীবন-সহভািগতার 
শর্ত ও িনশ্চয়তাস্বরূপ হল প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর 
অিধকার স্বীকার (১:১-৪)। এরপর িতিন খ্রিষ্টমণ্ডলীেত উপস্থিত ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর 
পিরচয় িদেয় (১:৫–২:২৮) তােদর জীবনাচরণ বর্ণনা করেলন (৩:১-২৪) এবং 
একাধাের প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানেদর পিরচয় িদেলন (‘তোমরা আলোর ও ঈশ্বেরর সন্তান’) ও 
তােদর সদাচরণ আলোচনা করেলন। ৩:২৩-২৪‑এ িতিন খুব গভীের খ্রিষ্টীয় অস্তিত্বের 



তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেলন: যারা িযশুর প্রিত িবশ্বাসী ঈশ্বর তােদর িদেলন ঐশপিরত্রাণ; 
ঐশপিরত্রাণপ্রাপ্তির প্রমাণস্বরূপ আেছন সেই পিবত্র আত্মা িযিন খ্রিষ্টিয়ানেদর িনখুঁত 
িবশ্বাস-স্বীকাের িনেজেক ব্যক্ত কেরন এবং এমন কেরন যােত তারা ঈশ্বেরর ভালবাসার 
প্রভােব পরস্পেরর মধ্যে ভালবাসাসুলভ আচরণ পালন কের। পিবত্র আত্মােক মণ্ডলীর 
কােছ জাদুশক্তি বেল নয়, বরং খ্রিষ্টের পিরত্রাণদায়ী উপস্থিিতর শক্তি বেল দেওয়া হল: 
এ শক্তিই খ্রিষ্টিয়ানেদর সদাচরণ প্রিতষ্ঠা কের। সুতরাং খ্রিষ্টিয়ান সত্যিকােরই প্রকৃত 
আত্মিক ব্যক্তি—ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর ধারণা অনুসাের আত্মিক নয়, বরং এ অর্থেই 
আত্মিক: তারা পিবত্র আত্মায় পূর্ণ হেয় মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমন সম্পূর্ণরূেপ স্বীকার 
কের এবং ঐশপ্রেেমই সকল ভাইেদর ভালবােস। িকন্তু তবুও, যেেহতু সত্যময় পিবত্র 
আত্মা ব্যিতেরেক ভ্রান্তিময় আত্মাও রেয়েছ এজন্য যোহন আমােদর কােছ িনর্ণেয়র মান 
দু’টো অর্পণ করেলন। িযশুখ্রিষ্টেক কথায় ও কােজ প্রকৃত স্বীকােরর মাধ্যেম (৪:২) এবং 
িবশ্বস্তভােব প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর কথা শ্রবেণর মাধ্যেম 
(৪:৬) আমরা িনশ্চিত হেত পাির সত্যময় আত্মা আমােদর অন্তের ক্রিয়াশীলভােব িবরাজ 
কেরন, তাঁর কােজর গুেণ আমরা ইিতমধ্যেই ঈশ্বেরর সন্তান হওয়ার মাহাত্ম্য পূর্বাস্বাদন 
করেত পাির (৩:১) এবং এ পরম িনশ্চয়তাও পোষণ করেত পাির, আমরা একিদন তাঁর 
প্রত্যক্ষ দর্শন পেেয় তাঁর সদৃশ হেয় উঠব (৩:২)। 



ঈশ্বর ভালবাসা

(৪:৭–৫:১৩)


ভালবাসার কথা বারবার পত্রিটেত উল্লিিখত হেয়েছ (২:৭-১১; ৩:১, ১০, 
১১-১৭, ১৮, ২৩)। উল্লিিখত পদগুিল প্রচার করিছল, প্রেমসাধনাই, ‘আলো-ঐশলোক’ 
এবং ঘৃণা ও অন্ধকারময় জগেতর অধঃলোেকর মধ্যকার পার্থক্য িনর্ণয় কের। আরও 
বলিছল, আপনজনেদর জন্য িযশুর প্রাণোৎসর্গ থেেকই িবশ্বাসীরা ভালবাসার মর্ম বুঝেত 
পাের (৩:১৬)। অবেশেষ ভালবাসা ও িবশ্বােসর মধ্যকার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধের উপর যেথষ্ট 
জোর দেওয়া হেয়িছল (৩:২৩)। এখন, এ তৃতীয় অংেশ, এই সমস্ত কথা এক সূত্র ধের 
পুনরালোচনা করা হেব।


ভালবাসা ঈশ্বর হেত উদ্গত এবং িবশ্বােস স্থািপত (৪:৭-২১)


ভালবাসা শুধু একিট আজ্ঞা বেল গ্রহণ করা যেথষ্ট নয়, বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং 
ভালবাসাস্বরূপ। ভালবাসার অনুগ্রহদান িবতরণ কের ঈশ্বর িনেজেকই দান কেরন; 
ভালবাসা গ্রহণ কের ঈশ্বরত্বে বলবান হেয় আমরা আলোর পেথ ঈশ্বেরর সন্তান িহসােব 
চলেত পাির। সুতরাং ভালবাসা আমােদর জীবনযাত্রার ঐশপােথয় বেলই গ্রহণযোগ্য।


৪ [৭] প্রিয়জেনরা, এসো, আমরা পরস্পরেক ভালবািস,


কারণ ভালবাসা ঈশ্বর হেত উদ্গত,

এবং যে কেউ ভালবােস, সে ঈশ্বর হেত জিনত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ কের।


[৮] যে ভালবােস না, সে ঈশ্বরেক জানল না, 

কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।


[৯] এেতই আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা প্রকািশত হেয়েছ:

ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জিনত পুত্রেক জগেত প্রেরণ কেরেছন

তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।




[১০] আর এেতই ভালবাসার অর্থ:

আমরা যে ঈশ্বরেক ভালেবেসিছলাম এমন নয়,

িকন্তু িতিন আমােদর ভালবাসেলন

এবং আমােদর পােপর জন্য প্রায়শ্চিত্ত হেত িনজ পুত্রেক প্রেরণ করেলন।


[১১] প্রিয়জেনরা, ঈশ্বর যখন এমনইভােব আমােদর ভালেবেসেছন,

তখন আমােদরও পরস্পরেক ভালবাসা উিচত।


[১২] ঈশ্বরেক কেউ কখনও দেেখিন;

আমরা যিদ পরস্পরেক ভালবািস,

তাহেল ঈশ্বর আমােদর অন্তের রেয়েছন

এবং তাঁর ভালবাসা আমােদর অন্তের িসদ্ধি লাভ কের।


[১৩] এেতই আমরা জািন যে,

আমরা তাঁর মধ্যে রেয়িছ আর িতিনও আমােদর অন্তের রেয়েছন,

কারণ িতিন তাঁর আত্মােক আমােদর দান কেরেছন।


[১৪] আর আমরা দেেখিছ আর সাক্ষ্য িদচ্ছি যে,

িপতা পুত্রেক জগেতর ত্রাণকর্তারূেপ প্রেরণ কেরিছেলন।


[১৫] যে কেউ স্বীকার কের, ‘িযশু ঈশ্বেরর পুত্র’,

ঈশ্বর তার অন্তের বসবাস কেরন, সেও ঈশ্বের বসবাস কের।


[১৬] আর আমরাই সেই ভালবাসা জেেনিছ ও িবশ্বাস কেরিছ,

—আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর যে ভালবাসা।

ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস,

সে ঈশ্বের বসবাস কের ও ঈশ্বর তার অন্তের বসবাস কেরন।


[১৭] এেতই আমােদর অন্তের ভালবাসা িসদ্ধিলাভ কের:

িবচােরর িদেন আমরা সৎসাহেসর সঙ্গে দাঁড়ােত পারব,

কারণ িতিন যেভােব আেছন, আমরাও সেইভােব আিছ, এই জগেত।


[১৮] ভালবাসায় কোন ভয় নেই,

বরং িসদ্ধ ভালবাসা ভয়েক দূের সিরেয় দেয়,

কারণ ভয় বলেত শাস্তি বোঝায়,

আর যে ভয় কের, ভালবাসায় সে এখনও িসদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়িন।


[১৯] আমরা ভালবািস, 




কারণ িতিনই প্রথেম আমােদর ভালেবেসেছন।

[২০] যিদ কেউ বেল,


আিম ঈশ্বরেক ভালবািস, আর তবু িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের,

তেব সে িমথ্যাবাদী।

বাস্তিবক, িনেজর ভাইেক—যােক সে দেেখেছ—েয ভালবােস না,

সেই ঈশ্বরেক—যাঁেক সে দেেখিন—তাঁেক ভালবাসেত পাের না।


[২১] আর আমরা তাঁর কাছ থেেক এই আজ্ঞা পেেয়িছ:

ঈশ্বরেক যে ভালবােস, তােক িনেজর ভাইেকও ভালবাসেত হেব।


৪:৭—এসো, পরস্পরেক ভালবািস: যোহন অনুসাের সকল আজ্ঞা প্রেমাজ্ঞায়ই 

কেন্দ্রীভূত ও প্রমািণত, অর্থাৎ তাঁর ধারণায় ভালবাসারই হল খ্রিষ্টীয় জীবেনর মূল এবং 
খ্রিষ্টমণ্ডলীর আত্মিসদ্ধি। হয়ত কেউ এ আপত্তি উত্থাপন করেত পাের: সকলেক নয়, 
খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদরই মাত্র ভালবাসব কেন? এর উত্তের একথা যেথষ্ট হোক, সকলেক 
ভালবাসবার আপত্তি যোহন আদৌ কেরন না, এমনিক যখন িতিন িযশুর ভালবাসার 
আদর্শ বারবার আমােদর স্মরণ কিরেয়েছন তখন এেত প্রমািণত হয়, িযশুর মত আমরাও 
সমগ্র জগেতর জন্যই প্রাণোৎসর্গ করব। িকন্তু িতিন ‘পরস্পর’ শব্দের উপর িবেশষ জোর 
দেন, কারণ ভাল কের জােনন, িনেজেদর মধ্যে ভালবাসা না থাকেল তেব বাইেরও 
প্রকৃত ঐশভালবাসা প্রকাশ করেত পাির না। তখনই আমরা ভ্রাতৃপ্রেেমর কথা 
িনখুঁতভােব উপলব্ধি কির যখন বুিঝ যে ঈশ্বরত্বের প্রকৃত গুণ হল প্রেমদান (৩:১)। 
অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহেণ আমরা পিবত্র আত্মার সঙ্গে এমন প্রেমশক্তিও ঈশ্বেরর কাছ থেেক 
পাই যা গুেণ পিবত্র জীবন যাপন করেত এবং প্রেম সাধনা করেত সক্ষম হেয় উিঠ। 
ভালবাসা ঈশ্বর হেত উদ্গত িঠকই, িকন্তু তাছাড়া ঈশ্বেরর ‘কর্মক্ষেত্র’ও িনর্দেশ কের 
অর্থাৎ একথা বোঝায় যে, ঈশ্বেরর সকল কাজ ভালবাসায় সূিচত কাজ। কােজই অনুমান 
করেত পাির, অ-ভালবাসা িদয়াবেলর কর্মক্ষেত্র িনর্দেশ কের। সুতরাং যখন আমরা 
ভালবািস তখন ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হেয় উিঠ, বা প্রাচীন মহাচার্য আেলক্সান্দ্রিয়ার 
ক্লেেমণ্টের কথায়, ‘প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান ঈশ্বরত্ব চর্চা কের।’ উপরন্তু প্রেম সাধনায় আমরা যত 



অগ্রসর হই ঈশ্বরজ্ঞােন তত জ্ঞানবান হই, অর্থাৎ ত্রিত্বের গভীরতর ঘিনষ্ঠতায় প্রেবশ 
কির, তাঁর সঙ্গে অিধকতর প্রত্যক্ষ সংযোেগ জীবনযাপন কির এবং স্পষ্টতরভােব প্রমাণ 
কির, আমরা ঈশ্বেরর সন্তান।


৪:৮ক—েয ভালবােস না, সে ঈশ্বরেক জানল না: যে প্রেমসাধনা কের না, সে 

ঈশ্বর থেেক অিত দূের আেছ, সে ঐশআলো, জ্ঞান, িবশ্বাস ও প্রকৃত জীবন থেেকও 
দূরবর্তী হেয় আেছ। এক কথায়, যে ভালবােস না সে মৃত্যুেত আেছ।


৪:৮খ—কারণ ঈশ্বর ভালবাসা: ঈশ্বর িবষয়ক পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুিলর মত এখােনও 

যোহন দর্শনিবদ্যা অনুসাের ভালবাসার স্বরূপ িনরূপণ করেত প্রবৃত্ত নন। প্রেমাজ্ঞা কোথা 
থেেক আেস, একথাই মাত্র িতিন িনর্দেশ করেত চান। ঈশ্বেরর স্বরূপ সম্বন্ধেও িতিন 
কোনো সূক্ষ্ম সংজ্ঞা িদেত ব্যাপৃত নন, কারণ তাই যিদ হত তেব ‘ঈশ্বর ভালবাসা’ এবং 
‘যে কোনো ভালবাসাই ঈশ্বর’ একই অর্থ বহন করত; িকন্তু তা হয় না। সুতরাং ‘ঈশ্বর 
ভালবাসা’ বাক্যিট মানবজািতর মধ্যে ঈশ্বেরর কাজ ও মেনর তাৎপর্যের উপর 
আলোকপাত করেত চায়। বাক্যিট স্থিিতশীল নয়, বরং গিতশীল ও সৃজনশীল: বাক্যিট 
পাঠ ক’রে আর বেস থাকেত পাির না ‘এবার ঈশ্বরেক জানলাম’ িবধায়। বেস থাকেল 
তেব এর মােন হল যে আমরা ঈশ্বরেক আমােদর বুদ্ধির আয়ত্তাধীেন সঙ্কুিচত করেত 
চেষ্টা কির। মানবীয় অিভজ্ঞতার উপর িনর্ভর করেলও চলেব না, আমােদর মানবীয় 
বন্ধুত্ব, সহানুভূিত, ও প্রভৃিত স্নেহবাচক অনুভূিত ‘ভালবাসা-ঈশ্বেরর’ পিরচয় আদৌ 
িদেত পাের না। পুরাতন িনয়মকােল ঈশ্বের আরোিপত যত গুণাবিল—যথা িবচারক, 
শক্তিমান, পিবত্র ইত্যািদ গুণ বািতল হেয় যাক, তাঁেক ভালবাসা বেলই মাত্র স্বীকার 
করব, একথাও সমর্থন করা যায় না। যেমন বেলিছ, যোহন স্থিিতশীল এ ধরেনর 
সংজ্ঞাগুিল িনেয় ব্যাপৃত নন। গিতশীল অর্থে িতিন বেলন, যখন ভ্রাতৃপ্রেম অবেহলা কির 
তখন ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হেত পাির না, সুতরাং ঈশ্বেরর প্রেমশক্তির হােত আত্মসমর্পণ 
করাই আমােদর জীবেনর উদ্দেশ্য, যােত আমােদর মধ্য িদেয় সেই ঐশপ্রেম আমােদর 



ভাইেদর কােছও িগেয় পৌঁছেত পাের। প্রকৃত ঈশ্বর-ধ্যান বা ঈশ্বরোপলব্ধি এমন আলো 
ও ভালবাসার ঐশশক্তিগুিলেত পিরপূর্ণ হওয়ার কথা আমরা যেন ভাইেয়র জন্য আলো ও 
ভালবাসা হেয় উিঠ। আমােদর ঈশ্বর-ধ্যান-অনুধ্যান যিদ আমােদর অভ্যন্তরীণ অিধক 
িবশুদ্ধতায় এবং ভাইেয়র কােছ আত্মদােন প্রকািশত ও বাস্তবািয়ত না হয় তাহেল তা 
লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, এমনিক তা ঈশ্বরধ্যান নয় বরং আত্মধ্যান হেয় গেেছ। ‘ভালবাসা 
ঈশ্বর’-ধ্যান এমন ঈশ্বেরর সঙ্গে সম্পর্কিত, িযিন আত্মদানকারী ঈশ্বর, িযিন আত্মদান 
করােত আমােদর কােছও আত্মদােনর শক্তি ও সামর্থ্য দান কেরন। ‘ভালবাসা-ঈশ্বর’ এর 
প্রকৃত উপলব্ধি আমােদর আত্মোপলব্ধির িদেকই অগ্রসর হয়: যিদ ঈশ্বর হেলন 
ভালবাসাকারীই ঈশ্বর আর আত্মদােনই িতিন আমােদর ভালবােসন, এবং আমরা যিদ 
তেমন ঈশ্বেরর সাদৃশ্যে সৃষ্ট আর তাঁর আত্মা দ্বারা সঞ্জীিবত, তাহেল অনুমান করেত 
পাির মানুষ িহসােব আমােদর প্রকৃত স্বরূপ এিট হেব যে, ভালবাসাকারী ঈশ্বেরর মত ও 
তাঁর শক্তিগুেণ আমরাও আত্মদান করােতই ভাইেদর ভালবাসব।


িপতা আমােদর পিরত্রােণর জন্য আপন পুত্রেক ক্রুশ-মৃত্যুেত বিলদান করােত তাঁর 
অগাধ ভালবাস উত্তমরূেপ প্রমাণ কেরেছন। এজন্যই কৃতজ্ঞতার খািতের আমরা তাঁেক 
অবশ্যই মেন প্রােণ ভালবাসব। িকন্তু—আেগও একথা উল্লেখ কেরিছ—সাধারণ মানুষ 
বেল আমরা উপযুক্ত ও পিরপূর্ণভােব তাঁেক ভালবাসেত পাির না। তার কারণ, আমরা 
পাপী এবং অন্যিদেক পিবত্র ঈশ্বর িনেজই ভালবাসা। প্রিতেবশীেক ভালবাসােতই আমরা 
ঈশ্বরেক উপযুক্তভােব ভালবাসেত পাির, কেননা িযশুর দেওয়া প্রেমাজ্ঞা পালন কের 
আমরা ঈশ্বেরর িনেজরই ভালবাসায় িনেজরা পিরপূর্ণ হেয় উিঠ, তাঁর মধ্যে থািক এবং 
সেই িযশুখ্রিষ্টে রূপান্তিরত ও একীভূত হই িযিনই মাত্র িপতােক উত্তমরূেপ ও 
পিরপূর্ণভােব ভালবাসেত সক্ষম: খ্রিষ্টের বাণী পালেন, এমনিক আমরা তাঁর বাণীেত 
থাকােত িতিন িনেজর সঙ্গে আমােদরও তুেল নেন এবং আমােদর সঙ্গে িপতােক 
ভালবােসন। সুতরাং যিদও একথা সত্য যে, তখনই সরাসিরভােব ঈশ্বরেক ভালবাসেত 
সক্ষম হব যখন তাঁর সদৃশ হব এবং তাঁেক দেখেত পাব যেইভােব িতিন আেছন (৩:২), 
অর্থাৎ যখন আমােদর মৃত্যুর পের আমরা পূর্ণভােব ‘ভালবাসা ঈশ্বের’ রূপান্তিরত হব, 
তবুও একথাও সত্য যে, এ জীবনকােল থেেকও আমরা তাঁর অনুগ্রেহর মাধ্যেম আমােদর 



অন্তের অনন্ত-জীবন-িযশুর উপস্থিিতেত এবং তাঁর মনোনীত সন্তান বেল তাঁেক আমরা 
এক প্রকাের ভালবাসেত পাির। আরও, তাঁর প্রিত আমােদর ভালবাসা িনর্ভর কের তাঁর 
সঙ্গে জীবন-সহভািগতার পিরমােণর উপর, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে থাকার উপর। আর এ 
জীবন-সহভািগতা পূর্ণতা লাভ করেব আমােদর মৃত্যুর পের—েসসময় আমােদর 
ভালবাসা এবং ঈশ্বেরর ভালবাসা পরস্পর এক ও অিভন্ন হেব, কেননা আমরা িনেজরাই 
‘ভালবাসা ঈশ্বেররই’ িদব্য স্বরূেপর সহভাগী হব। সাধু আগস্তিেনর ভাষায়—‘সেসময় 
এক িযশু থাকেবন, িতিন িনেজেক ভালবাসেবন,’ কারণ আমরা সকেলই তাঁর মধ্যে 
একীভূত। তেব এ কথাও স্মরেণ রাখা আমােদর একান্ত প্রয়োজন যে, এ যুেগ থেেকই 
‘ভালবাসা ঈশ্বেরর’ সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতা অর্থাৎ তাঁর প্রিত আমােদর 
ভালবাসা বাস্তেব ভ্রাতৃপ্রেেম রূপ নেওয়ার কথা। এমনিক আমােদর ভ্রাতৃপ্রেমই হেব 
‘ভালবাসা ঈশ্বের’ আমােদর খাঁিট িবশ্বােসর সাক্ষ্যস্বরূপ এবং ক্রুশিবদ্ধ িযশুেত জগেতর 
প্রিত প্রমািণত ও বাস্তবািয়ত িপতার ভালবাসার প্রিত আমােদর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ 
ভালবাসারও সাক্ষ্যস্বরূপ।


৪:৯—এেতই আমােদর প্রিত ঈশ্বের ভালবাসা প্রকািশত হেয়েছ: পূর্ববর্তী পদিটর 

ব্যাখ্যা যোহেনর কথা দ্বারাই সত্য বেল প্রিতপন্ন করা হয়: অদ্বিতীয় ও প্রিয়তম পুত্রেক 
দান করােতই ‘ভালবাসা-ঈশ্বর’ জগেতর প্রিত আপন ভালবাসা প্রকািশত ও বাস্তবািয়ত 
কেরেছন। যিদও িযশু তাঁর একমাত্র ও প্রিয়তম পুত্র, িতিন জগেতর পিরত্রােণর জন্য 
তাঁেক বিলরূেপই দান কেরেছন, ঈশ্বেরর ভালবাসা যে কত উদার ও মহান তােত 
উত্তমরূেপ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আপন অলৌিকক পিবত্রতা ও ঐশগৌরেবর মধ্যে িনেজেক 
আবদ্ধ কেরনিন, বরং ভালবাসাকারী বেলই িতিন িযশুখ্রিষ্টের মাধ্যেম জগেতর মধ্যে 
আলো, সত্য ও ভালবাসা প্রেরণ করেলন, মৃত্যু ও পােপ িলপ্ত মানুষ যেন প্রকৃত জীবন 
লাভ ক’রে তাঁর সঙ্গে এক হেত পাের। িকন্তু মানুেষর পক্ষে ঐশভালবাসার বাস্তব 
অিভব্যক্তি অর্থাৎ িযশুখ্রিষ্টেক িবশ্বােসর সঙ্গে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। িযশুেক গ্রহণ 
ক’রে মাংেস তাঁর আগমেনর উদ্দেশ্যও গ্রহণ করা চাই: আমরা নবজীবনলোেক প্রেবশ 
কের নবরূেপই—িযশুর আদর্শেই—ভাইেদর ভালবাসব। সুতরাং মাংেস িযশুর 



আগমেনর পর খ্রিষ্টিবশ্বাসী আমরা জানেত পেেরিছ ভালবাসা বলেত অনুভূিত‑ই শুধু 
নয়, বরং সেই জীবন্ত বাস্তব অিভজ্ঞতা বোঝায় যা অনুসাের িযশুেক গ্রহণ করােত 
আত্মদােন-িচহ্নিত ঐশজীবন যাপন করেত সম্মিত জানাই। ঈশ্বেরর পুত্ররূেপ িযশু হেলন 
সেই ব্যক্তিত্ব িযিন তাঁর সমকালীন লোকেদর জন্য যেমন কেরিছেলন, তেমিন এখনও 
তাঁর আত্মা দ্বারা আমােদর কােছও ঈশ্বরেক প্রত্যক্ষ কের থােকন। যেখােন িযশুখ্রিষ্টের 
বাস্তব অিভজ্ঞতা ও িবশ্বাসপূর্ণ স্বীকৃিত প্রকাশ পায়, সেইখােন মাত্র ভালবাসার মর্ম 
উপলব্ধি করা সাধ্য; অর্থাৎ প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীেতই ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘেট, কারণ 
শুধু খ্রিষ্টমণ্ডলী িযশুসািধত পিরত্রােণর উপর িভত্তি ক’রে এজগেত নবরূেপই জীবনযাপন 
কের (২:২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীর বাইের প্রকৃত প্রেম নেই, কেননা সেখােন 
প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, অহঙ্কার অিভমান ভ্রান্তি ও িবরোিধতায় সমািহত হয় (১:৫…; ৪:৬; 
৩:১৩, ১৭)। সুতরাং আপনজনেদর কােছ যোহেনর পরোক্ষ আহ্বান, তারা যেন প্রকৃত 
মণ্ডলীর প্রিত িবশ্বস্ত থােক এবং সেই ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর কথায় কান না দেয়, যারা 
মণ্ডলী থেেক িবচ্ছিন্ন হেয় মৃত্যু-মুেখ পিতত হেয়েছ।


৪:১০—আর এেতই ভালবাসার অর্থ…: এ পেদও যোহন ঈশ্বেরর ভালবাসার 

মর্ম উদ্ঘাটন কের যান। িনেজর একমাত্র পুত্রেকই িপতা ঈশ্বর আমােদর দান কেরেছন। 
মানুষ িহসােবও আমরা এ ঘটনার মর্মান্তিক িদক অনুভব করেত পাির: একজন িপতা 
গভীর প্রেেম তাঁর সকল ছেেলেদর ভালবােসন, িকন্তু যখন তাঁর একিটমাত্র ছেেল থােক 
তখন তােক কত না অিনর্বচনীয় স্নেেহ ভালবােসন! সেই একমাত্র ছেেলর মধ্যে তােক 
িনেজেকই দেেখন, সেই একমাত্র ছেেল ছাড়া তাঁর জীবেন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। 
এই পাপী আমােদর প্রেেমর খািতেরই িপতা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রেক এজগেত প্রেরণ 
করেলন, এমনিক আমােদর পােপর প্রায়শ্চিত্তবিলরূেপই তাঁেক প্রেরণ করেলন ও মৃত্যুর 
হােত সঁেপ িদেলন। আমােদর পাপ িবনাশকারী পাস্কা-মেষশাবকরূেপ িযশু আমােদর 
জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু গ্রহণ করেলন, একথা আমােদর প্রিত িযশুর ভালবাসার প্রমাণ 
বেট, িকন্তু প্রকৃতপক্ষে িপতারই ভালবাসার প্রমাণ। সুতরাং ‘বাণী হেলন মাংস’ 
ঐশসত্যের (যোহন ১:১৪) গভীর ও অিবরত ধ্যান-অনুধ্যান থেেকই—আমােদর 



প্রেেমর খািতেরই িপতা ঈশ্বর তাঁর সেই একমাত্র পুত্রেক আমােদর দান করেলন িযিন 
ক্রুেশ মৃত্যুবরণ কের আমােদর জীবন বেল িনজ মাংস দান করেলন—ঈশ্বেরর প্রিত 
আমােদর কৃতজ্ঞতার উদ্ভব হওয়ার কথা, এমন কৃতজ্ঞতা যা িযশুর আদর্শে ও তাঁর 
শক্তিেত ভ্রাতৃপ্রেেম বাস্তবািয়ত হেত হয়। এ পদ সম্বন্ধে সাধু আগস্তিন এ ব্যাখ্যা 
কেরিছেলন: যেেহতু িযশু িনেজই ঈশ্বর, এজন্য ঈশ্বর িনেজেকই বিলদান কেরেছন, 
িপতা িযশুেক আমােদর পােপর প্রায়শ্চিত্তবিলরূেপ উৎসর্গ কেরেছন। কোথায় বা িতিন 
বিলর খোঁজ পেেলন? কোথায় বা িতিন সেই উৎসর্গের উপযুক্ত িনষ্কলঙ্ক বিলর খোঁজ 
পেেলন? তার খোঁজ পানিন িনেজর বাইের, িনেজেকই উৎসর্গ করেলন।


৪:১১—ঈশ্বর যখন এমনইভােব আমােদর ভালেবেসেছন…: যোহন আর 

একবার জোর িদেয় বেলন, পুত্রের উত্তম আত্মবিলদােন বাস্তবািয়ত ঐশপ্রেম হল 
গিতশীল ও দািয়ত্বজনক একিট বাস্তবতা। অর্থাৎ সেই প্রেেমর কথা যে গ্রহণ কের সে 
িযশুর মত মৃত্যু পর্যন্ত সকলেক ভালবাসেত ও িপতা দ্বারা প্রবর্তিত প্রেমান্দোলন চািলেয় 
যেেত বাধ্য। খ্রিষ্টিবশ্বােসর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা এিটই, তা বাস্তব একিট ঘটনার উপর—
মাংেস ঈশ্বেরর আগমেনর উপরই—প্রিতষ্ঠিত। খ্রিষ্টিয়ান হেয় আমরা রূপকথার প্রচারক 
নই, বরং সাক্ষ্য দান কির ‘ঈশ্বর মানুষ হেলন যােত মানুষ ঈশ্বর হয়’ (সাধু 
আথানািসউস): তাঁর পক্ষ থেেক ঈশ্বর যথাসাধ্য কাজ কের গেেছন, এখন আমােদর 
প্রমাণ করেত হয় িযশুর মৃত্যু পাপ থেেক আমােদর মুক্ত কেরেছ এবং তাঁর গৌরবায়ন 
তাঁর িনেজর ঐশজীবেন আমােদর পূর্ণ কেরেছ যােত আমরাও সেই ঐশজীবন অর্থাৎ 
ভালবাসা প্রিতেবশীর কােছ দান কির। আমােদর ভালবাসা-আত্মদানই আমােদর 
িবশ্বাসেক সত্য বেল প্রিতপন্ন কের এবং যুগ যুগ ব্যাপী পিবত্র আত্মার শক্তি গুেণ ‘বাণী 
হেলন মাংস’ ঐশসত্যেক (যোহন ১:১৪) বাস্তব, জীবন্ত ও কার্যকারী কের থােক।


উপরন্তু এ পদ আর একবার আমােদর স্মরণ করায়, ‘ত্রিত্ব’ ঐশসত্যের প্রেমপূর্ণ 
ধ্যান-অনুধ্যান ও তার গভীর উপলব্ধিই আমােদর কাজকর্মের উৎস হওয়ার কথা।




৪:১২—ঈশ্বরেক কেউ কখনও দেেখিন: এ বাক্যিট যেন ১:১৮ পেদর কথা 

ধ্বিনত কের এবং যোহেনর সমস্যা িনর্দেশ কের: ভ্রান্তমতাবলম্বীরা সমর্থন করত িবেশষ 
িবেশষ ধরেনর ধ্যান-অনুধ্যােনর মাধ্যেম তারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন 
সম্পূর্ণরূেপ পেেয় গেিছল। এজন্য যোহন আপনজনেদর কােছ স্মরণ করান, ইহজগেত 
থাকাকােল মানুষ ইন্দ্রিয়সােপক্ষ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসাক্ষাৎ লাভ করেত পাের না। ঈশ্বেরর 
সঙ্গে একমাত্র সাক্ষাৎ পরোক্ষই সাক্ষাৎ: ভ্রাতৃপ্রেম। আমরা ভাইেদর ভালবাসােত ঈশ্বর 
িনত্যস্থায়ীভােব আমােদর অন্তের থােকন এবং আমরা প্রমাণ কির আমরা তাঁর প্রকৃত 
সন্তান। অর্থাৎ ভাইেদর ভালবাসােত আমরা ঈশ্বেরর প্রেমজনক জীবেন স্থিতমূল থািক, 
আর তাঁর প্রেম িসদ্ধিলাভ কের, কেননা ভাইেদর কােছ তাঁর প্রেম দান কির এিটই তাঁর 
প্রেেমর উদ্দেশ্য। এইভােব আমােদর ভালবাসা ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসা হেয় ওেঠ 
(২:১৫); পারস্পিরক ভালবাসাই হল সেই পথ যা অনুসরণ করেল ঈশ্বরেকও 
ভালবাসেত পাির।


১:১৮ পেদর কথায় মন আকর্ষণ ক’রে স্মরণ করব, সেখােন ঈশ্বরেক দেখবার 
একমাত্র উপায় িছল িবশ্বােসর মাধ্যেম ঐশপ্রকাশবহনকারী িযশুেক গ্রহণ করা। িকন্তু 
এখােন একমাত্র উপায় হচ্ছে পারস্পিরক ভালবাসা। সুতরাং এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত 
পাির, যোহন অনুসাের িযশুখ্রিষ্টে প্রকািশত ঐশপ্রকােশ িবশ্বাস ও পারস্পিরক ভালবাসা 
একই বাস্তবতা বেল গ্রহণযোগ্য (এিবষেয় ৩:২৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য): ঈশ্বর িযশুখ্রিষ্টে 
ভালবাসা বেলই আত্মপিরচয় িদেলন, এজন্য সেই িযশুেত িবশ্বাস এবং তাঁর দেওয়া 
প্রেমাজ্ঞা পালেন আমরা ঈশ্বরেক জািন ও ভালবািস; আর তােত ঈশ্বেরর ভালবাসা 
িসদ্ধিলাভ কের, কারণ তার িনর্ধািরত লক্ষ্য ভেদ কের।


যোহেনর মত আগস্তিনও তাঁর শ্রোতােদর সতর্ক কেরন তারা যেন ঈশ্বেরর আকৃিত 
সম্বন্ধে অযথা কল্পনা না কের, ‘হয় তোমরা সীমাহীন ধরেনর িকছুর মত, না হয় পূজনীয় 
বৃদ্ধের মত তাঁেক কল্পনা করেব। তোমরা িকন্তু এমন িকছু কল্পনা ক’রো না। যিদ 
ঈশ্বরেক দেখেত ইচ্ছা কর, তাহেল প্রকৃত ধারণা তোমােক দেওয়া আেছ: ঈশ্বর 
ভালবাসা। ভালবাসার কী ধরেনর মুখ আেছ? কেমন দেখেত? কত উঁচু-লম্বা? পা আর 
হাত কী রকম? কেউই এ সম্বন্ধে িকছুই বলেত পাের না। তথািপ তার পা আেছ, যে পা 



িদেয় িগর্জায় যায়; তার হাত আেছ, যে হাত গিরবেদর অর্থদান কের, তার চোখ আেছ 
যে চোখ িদেয় অভাবগ্রস্তেক চেনা যায়, তার কান আেছ যে কােনর িবষেয় প্রভু 
বেলিছেলন, যার বুঝবার কান আেছ সে বুঝুক। এ অঙ্গগুিল এিদক ওিদক িবচ্ছিন্নভােব 
থােক না, িকন্তু যার ঐশপ্রেম আেছ সে এক দৃষ্টিেত এসব িকছু ধারণা করেত পাের। 
সুতরাং তুিম ঐশপ্রেেম স্থিতমূল থাক আর ঐশপ্রেম তোমােত স্থিতমূল থাকেব।’ 
উপেদেশর এই কথায় শ্রোতারা আনন্দোচ্ছ্বািসত হেয় িচৎকার করেত ও করতািল করেত 
লাগল; িগর্জায় শান্তি িফের এেল পর আগস্তিন আবার বলেত লাগেলন, ‘ভ্রাতৃগণ, চোখ 
িদেয় যা দেিখ না, তা িক কখনও ভালবাসেত পাির? তেব, ঐশপ্রেেমর প্রশংসা করেত 
গেেল কেনই বা তোমরা পায় দাঁিড়েয় িচৎকার কের জয়ধ্বিন কর? আিম তোমােদর কী 
বা দেিখেয়িছ? ঐশপ্রেেমর প্রশংসা করা হচ্ছে, এজন্যই তোমরা জয়ধ্বিন তুেল িচৎকার 
কের উঠেল। চোখ িদেয় তোমরা অবশ্যই িকছুই দেখছ না। িকন্তু তার প্রশংসা করেত 
করেত যেভােব আনন্দ অনুভব কর, সেইভােব যেন তোমােদর হৃদেয় তা রক্ষা কর। 
ভাইেয়রা, আিম যা বলেত চাই তা তোমরা অবশ্যই বুঝেত পেেরছ: মহামূল্যবান ধন 
ব্যবস্থা করো, এ আমার পরামর্শ। তোমােদর সামেন ঐশপ্রেেমর প্রশংসা করা হেয়েছ; 
পছন্দ করেল তা িনেত পার। এর জন্য চুির করা প্রয়োজন নেই, ঐশপ্রেম ত কেনার মত 
বস্তু নয়। িবনামূল্যেই তা পাওয়া যায়। সেিটেক ধর, আঁকেড়ই ধর! সেটার চেেয় মধুর 
আর নেই িকছু এজগেত!’


৪:১৩—এেতই আমরা জািন যে…: এ পদ থেেক ২১ পদ পর্যন্ত যোহন সেই 

একই ধারণাগুিল পুনরাবৃত্তি কেরন যা ৪:৭-১২-তে ব্যক্ত কের এেসিছেলন। পদিটর 
প্রথম অংশ যোহেনর মূলধারণা িনর্দেশ কের: আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে স্থায়ী জীবন-
সহভািগতা লাভ কের গেিছ, এ সেচতনতা অিধক পিবত্র জীবন যাপেনর জন্য আমােদর 
প্রেরণাস্বরূপ হোক। িকন্তু যোহেনর আসল বক্তব্য এিট: পিবত্র আত্মাই হেলন ঈশ্বেরর 
সঙ্গে আমােদর জীবন-সহভািগতার প্রমাণস্বরূপ (৪:১৫ এবং ১৬গ দ্রষ্টব্য)। আমরা যিদ 
ঈশ্বরেক জািন, এর কারণ হল যে আমােদর মধ্যে সেই আত্মাই আেছন (যোহন ১৪:১৭) 
িযিন পূর্ণ সত্যের মধ্যে আমােদর চালনা কেরন এবং প্রৈিরিতক বাণীঘোষণার মধ্য িদেয় 



প্রচািরত ঈশ্বেরর সাক্ষ্য আমােদর মধ্যে সত্য বেল প্রিতপন্ন কেরন। বস্তুত িতিনই হেলন 
প্রৈিরিতক সাক্ষ্যদােনর প্রেরণাদাতা (৪:১৪), িতিনই সেই সাক্ষ্যদােন স্থািপত িবশ্বাস 
স্বীকার করার জন্য খ্রিষ্টমণ্ডলীেক উদ্দীিপত কেরন (৪:১৫) এবং সেই িবশ্বােসর মর্ম 
উপলব্ধির সামর্থ্য সকল িবশ্বাসীর অন্তের সৃষ্টি কেরন (৪:১৬ক)। অর্থাৎ পিবত্র আত্মার 
প্রেরণাপ্রাপ্ত প্রৈিরিতক সাক্ষীগেণর কথা শুেন প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানগণ সেই একই আত্মার 
প্রেরণায় ঈশ্বেরর পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার কের এবং তারা 
িনেজরা ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্যের জীবন্ত সাক্ষী হেয় উেঠ সেই ঐশসত্যের অিবরত 
বাস্তবায়ন চািলেয় যায়। অবেশেষ, িযিন তােদর অন্তের ঐশভালবাসার িসদ্ধি ঘিটেয় 
যাচ্ছেন, তারা সেই পিবত্র আত্মার কাছ থেেক এই সান্ত্বনা ও িনশ্চয়তা পায় যে, এখন 
থেেকই তারা ঈশ্বেরর আপনজন (২:৮), এমনিক ঈশ্বেরর মত তারা িনেজরাই 
আত্মদানকারী ভালবাসা হেয় উেঠেছ।


৪:১৪—আর আমরা দেেখিছ ও সাক্ষ্য িদচ্ছি যে…: যোহেনর ভাষায় ‘দেখা’ 

বলেত চোখ িদেয় দেখা শুধু বোঝায় না। িতিন অবশ্যই প্রভু িযশুেক স্বচক্ষে দেেখিছেলন, 
অথচ িতিন ‘িবশ্বােসর মাধ্যেমই দেখা’ অিত-প্রয়োজনীয় বেল সমর্থন কেরন: 
প্রেিরতদূতগেণর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর দেেখ ও শুেন আমরা িবশ্বাস কির, সেই 
বারোজন প্রেিরতদূতেক, এমনিক স্বয়ং িযশুেক দেিখ ও শুিন অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কির। এধারণা বািতল করেল তেব খ্রিষ্টিবশ্বাস গল্প-হস্তান্তর ছাড়া আর িকছুই না; অপর 
পক্ষে বাণী ঘোষণা-ব্যাখ্যা এবং বাণী শ্রবণ-ধ্যান হল ঐশজীবনদান ও ঐশজীবনগ্রহণ। 
সেকােলর মত আজও যা ‘দেখা’ যায় ও যা িবষেয় সাক্ষ্যদান করা হয় তা হল িপতার 
ভালবাসা: িতিন প্রেেমর খািতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষী যত মানুেষর পিরত্রাণ সাধন করার 
জন্য এজগেত িনেজর একমাত্র পুত্রেক প্রেরণ করেলন।


ত্রাণকর্তা-িযশুসািধত পােপর প্রায়শ্চিত্তের ফেল তারাও যেন উপকৃত হেত পাের যারা 
‘সংবাদ’ গ্রহণ ক’রে িযশুর উপর িবশ্বাস স্থাপন করেব এবং িনেজেদর পােপর কািলমা 
থেেক পিরশুদ্ধ হেত ইচ্ছা করেব, এ উদ্দেশ্যে প্রিতিট খ্রিষ্টিয়ান বাণীপ্রচার ও জীবনাদর্শ 
দ্বারা জীবনদায়ী ও পিরত্রাণদায়ী সেই ‘সংবাদ’ সমােজর সকল স্তের উপস্থিত করেব। এ 



বাণীপ্রচার ও জীবনাদর্শ হল প্রত্যেকজন খ্রিষ্টিয়ােনর ভারী দািয়ত্ব ও কর্তব্য। সমগ্র জগৎ 
যেন িপতার অসীম ভালবাসা, মৃত্যুর উপর িযশুর িবজয় এবং পিবত্র আত্মার দেওয়া 
ঐশদত্তকপুত্রত্ব অবগত হয়, এ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনযাপন করা এবং অত্যাচার-
িনর্যাতন সহ্য করা‑ই হল প্রকৃত খ্রিষ্টপ্রেিমেকর আকাঙ্ক্ষা।


৪:১৫—েয কেউ স্বীকার কের…: যারা িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার কের 

তারা একথাই স্বীকার কের, িযশু হেলন মাংেস আগত সেই ঐশবাণী িযিন ঈশ্বরেক 
প্রকাশ কেরন। সুতরাং তাঁেক ঐশপ্রকাশকারী পুত্র বেল গ্রহণ করা মােন তাঁর 
ঐশপ্রকাশও গ্রহণ করা। আর তাঁর ঐশপ্রকাশ গ্রহেণ আমরা পাই অনন্ত পিরত্রাণ, আর 
তাঁর সকল বাণী হল আত্মা ও জীবন। িতিন অসত্য িকছুই বলেত পােরন না, কেননা 
ঈশ্বেরর পুত্র বেল িতিন িপতার সঙ্গে অসাধারণ সম্বন্ধে জিড়ত: সৃষ্টির আেগ থেেকই 
িতিন ঐশবাণী বেল িপতামুখী। ঈশ্বেরর পুত্রের সঙ্গে আমােদর কােছ একমাত্র সম্ভবপর 
সম্পর্ক হল দৃঢ় িবশ্বাস-সম্পর্ক। আমরা িবশ্বাস করেল তেব স্বয়ং ত্রিত্ব আমােদর অন্তের 
িবরাজ কেরন, আমােদর সঙ্গে এক হেয় ওেঠন এবং ঈশ্বের আমােদর রূপান্তিরত কেরন 
(এ সম্বন্ধে যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ‘পুত্ররূেপ িযশুর আত্মপ্রকাশ’ পিরিশষ্ট 
দ্রষ্টব্য)।


৪:১৬—আর আমরাই সেই ভালবাসা জেেনিছ ও িবশ্বাস কেরিছ: ‘জানা’ এবং 

‘িবশ্বাস করা’ শব্দ দু’টো ‘অটল িবশ্বাস’ িনর্দেশ কের। যোহেনর ভাষায় ‘জানা’র অর্থ 
হল িযশু এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর জীবন্ত ও ব্যক্তিময় একতা স্থাপন করা (যোহন 
১০:১৪-১৫; ১৭:৩)। িপতা পুত্রেক এজগেত প্রেরণ করেলন, একথা জেেনিছ বেল 
ঈশ্বেরর ভালবাসা জেেনিছ শুধু এমন নয়, বরং তাছাড়া িযশুেত িবশ্বাস করােত 
‘ভালবাসা-ঈশ্বর’ দ্বারা িনেজেদর চািলত ও নবীভূত হেত িদেয়িছ এজন্যই আমােদর 
প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা জেেনিছ। ঐশভালবাসা দ্বারা ঈশ্বেরর সঙ্গে একীভূত হেয় আমরা 
সেই ভালবাসার গিত চািলেয় যেেত আহূত হচ্ছি, যে গিত িপতা ঈশ্বর আমােদর কােছ 



পুত্রেক দান করােত প্রবর্তন কেরিছেলন, অর্থাৎ আমরা এমন ফলগুিলেত ফলশালী হেত 
আহূত যা মানব সমােজর মধ্যে ঈশ্বেরর জীবন ও প্রেম হওয়ার কথা (৩:১৪…; যোহন 
১৫:১৬)।


এখােনও পত্রিটর িবেশষ বৈিশষ্ট্য লক্ষণীয়। ‘িযশুেত িবশ্বাস-স্বীকার’ প্রসঙ্গ শুধু 
প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান ও ভ্রান্তমতাবলম্বীর মধ্যকার পার্থক্য তুেল ধরবার িবষয়বস্তু নয়, 
ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্যও উপযুক্ত প্রসঙ্গ। যোহন অনুসাের িবশ্বাস ও 
ভালবাসা খুবই ঘিনষ্ঠভােব জিড়ত বাস্তবতা: ভালবাসা বলেত অনুভূিত নয়, বাস্তব 
জীবনাচরণ বোঝায় এবং খ্রিষ্টে িবশ্বাস স্বীকার করা বলেত শুধু িবশ্বাস-সূত্রগুিল বা 
ঐশতত্ত্ব জানা নয় বরং িবশ্বােসর দািবগুিল অনুযায়ী জীবনযাপন করাও বোঝায়। অিনত্য 
ও মায়াময় জগৎ থেেক পিবত্র আত্মা দ্বারা চািলত খ্রিষ্টমণ্ডলীর িবিশষ্টতা িনর্ণয় করার 
জন্য প্রকৃত িবশ্বাস-স্বীকারও যেথষ্ট নয়, িবশ্বাস ও প্রেম দু’টোই জীবন্ত দেখা চাই। 
সুতরাং যেেহতু িবশ্বাস ও ভালবাসা হল অিবচ্ছেদ্য বাস্তবতা, এজন্য এ িসদ্ধান্তে উপনীত 
হেত পাির, িবশ্বােসর িদেক আহ্বান হল একাধাের প্রেমাজ্ঞা পালেনর িদেক আহ্বান, 
এবং প্রেমাজ্ঞা পালেনর িদেক আহ্বান হল একাধাের িবশ্বােসর িদেক আহ্বান।


এ ক্ষেত্রে বাণীপ্রচােরর িদকটাও লক্ষণীয়। বস্তুত আমরা দেখেত পাই, খ্রিষ্টিয়ান নন 
যাঁরা, তাঁরা ভ্রাতৃপ্রেম উপলব্ধি কেরন এবং সেইসঙ্গে তা কামনাও কেরন। অথচ এই 
ভ্রাতৃপ্রেেমর উৎস যে ঈশ্বেররই ভালবাসা, তাঁরা তা জােনন না। সাধারণত তাঁরা মেন 
কেরন যে তাঁেদর ভালবাসা মানবীয় প্রকৃিত ও প্রেচষ্টার ফল। সুতরাং খ্রিষ্টিয়ানেদর 
বাণীপ্রচারমূলক একিট গুরু দািয়ত্ব রেয়েছ, খ্রিষ্টিয়ান নন যাঁরা তাঁরা যেন িযশুর মধ্য 
িদেয় জগেতর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসার শুভসংবাদ আর অিভজ্ঞতা লাভ কেরন। ঈশ্বেরর 
সন্তান িহসােব ও িযশুখ্রিষ্টের ভাই বেল আমােদর সর্বদা এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা 
উিচত সমগ্র জগৎ যেন জানেত পাের তার প্রিত িপতা ও িযশুর প্রেম কতই না গভীর! 
আর উত্তম প্রেেমর প্রকাশ ও প্রমাণস্বরূপ িযশুর যে মর্মান্তিক ক্রুশ-মৃত্যু, সেই কথা জেেন 
সবাই যেন িযশুেক ও িপতােক ভালবাসেত পাের। এ বাণীপ্রচারমূলক দািয়ত্ব যিদ পালন 
করা না হয়, তাহেল এটাই প্রকাশ পােব যে, আমােদর খ্রিষ্টিবশ্বাস খাঁিট নয় এবং 
খ্রিষ্টিয়ান নন যাঁরা তাঁেদর প্রিত আমােদর প্রেমও অপূর্ণাঙ্গ। আবার, খ্রিষ্টিয়ান নন যাঁরা 



তাঁেদর সািধত ভ্রাতৃপ্রেম দেেখ আমরা পরম আনন্দ অনুভব করব, কারণ এেত প্রমাণ 
পাই যে, ঈশ্বেরর ভালবাসা জািত-ধর্ম িনর্বিেশেষ সকল মানুেষর মধ্যে িবরাজমান ও 
সক্রিয়। আর ‘আলো িযশু’ অতীেতর মত আজও িবজয়ীরূেপ অগ্রসর হচ্ছেন আর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন জগেতর উপরই তাঁর এ িবজয় অিধক কের প্রকািশত করেছন। খ্রিষ্টিয়ান 
নন যাঁরা তাঁেদর সািধত ভ্রাতৃপ্রেেমর মাধ্যেম একথাও প্রকাশ পায় যে, জগেতর উপর 
িদয়াবেলর আিধপত্য শেষ হেত চেলেছ, এমনিক এ জগৎ সত্যিকাের িপতার ভালবাসার 
পাত্র (৪:৯-১০; যোহন ৩:১৬) এবং িযশুখ্রিষ্টের পিরত্রাণদায়ী মৃত্যু দ্বারা সঞ্জীিবত ও 
প্রভািবত। ক্রুেশর উপর থেেক িযশু সত্যিই সকলেকই আপন বুেক আকর্ষণ করেলন 
(যোহন ১২:৩২)।


৪:১৭—এেতই আমােদর অন্তের ভালবাসা বৃদ্ধিলাভ কের…: খ্রিষ্টিবশ্বাস-স্বীকার 

সম্বন্ধে আলোচনা করেত করেত যোহন পুনরায় িসদ্ধ প্রেেমর ধারণায় িফের আেসন 
(২:৫; ৪:১২): তারা ঐশপিরত্রাণ পেেয় গেেছ, িবশ্বাসীেদর এ গভীর সেচতনতা ও 
িনশ্চয়তায়ই ঐশপ্রেম তােদর মধ্যে বৃদ্ধিলাভ কের (২:২৮; ৩:২১; ৫:১৪)। সেকােলর 
ধারণা িছল ঈশ্বেরর িবচােরর িদন সন্নিকট, িকন্তু নতুন চেতনাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টিবশ্বাসী উপলব্ধি 
কেরেছ, সেই িদন পিরত্রাণপ্রাপ্তির বা চূড়ান্ত দণ্ডদােনর িসদ্ধান্তের িদন নয়, বরং সেই 
িদন হল তাঁর ভালবাসার পূর্ণপ্রকােশর িদন। আমরা এ জগেত থাকা সত্ত্বেও স্বর্গস্থ িযশুর 
সহভাগী হেয় উেঠিছ, অর্থাৎ এ জগেত যা কের গেিছেলন িতিন তা এখনও আমােদর 
জন্য কের যাচ্ছেন, অর্থাৎ িতিন সকল িবশ্বাসী মানুেষর জন্য এখনও প্রকৃত ভালবাসার 
আদর্শ ও িভত্তিস্বরূপ (২:২৯; ৩:৩, ৭)। এক কথায়: যিদ ঐশপ্রেেম পরস্পরেক 
ভালবািস তেব আমরা ঐশপিরত্রাণ পেেয় গেিছ, কারণ এেত প্রমাণ পায়, আমােদর 
অন্তের ‘ভালবাসা ঈশ্বরেক’ গ্রহণ কের আমরা তাঁর সঙ্গে এক হেয় উেঠিছ; এজন্যই 
ভাবী কোনো িবচারও ভয় করেত নেই।




৪:১৮—ভালবাসায় কোন ভয় নেই: যােদর মধ্যে ভালবাসা আেছ তােদর অন্তের 

ভয় থােক না, একথা স্বাভািবক ও সোজা কথা। ভালবাসায় একিট ভয় থাকেত পাের 
আর সেটা হল, যােক ভালবািস তার প্রিত উত্তম ও িবশ্বস্তভােব আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ 
রাখেত পাির না, বা যােক ভালবািস তার ভালবাসা থেেক বঞ্চিত হব। িকন্তু সাধারণ 
ক্ষেত্রে, যে সত্যিকাের ভালবােস তার প্রিতিট কাজ প্রেিমেকর মঙ্গেলর জন্য সািধত হয়। 
লক্ষ্মী মা িক ছেেলেমেয় ও স্বামীর প্রিত ছাড়া অন্য িকছুেত প্রীত হেত পােরন? আর স্বামী 
এবং সন্তােনরাও যিদ দুর্ভাগ্যবশত একিদন তাঁেক পিরত্যাগ কের, তেব সেই লক্ষ্মী মা 
তােদর কখনও িক ঘৃণা করেত পারেবন? সেই মা মেন কষ্ট পােবন বেট, িকন্তু কখনও 
তােদর ঘৃণা করেবন না বরং মৃত্যু পর্যন্ত তােদর একান্তভােব ভালেবেস যােবন। সুতরাং 
ভালবাসাই হল সেই িজিনস যা আমােদর জীবেন আনন্দ ও পরম শান্তি সৃষ্টি কের: 
ভালবাসা না থাকেল আমরা কখনও ভাইেয়র জন্য প্রাণোৎসর্গ করব না, এমনিক 
ভালবাসা না থাকেল ভাইেয়র প্রিত ক্ষুদ্রতম ধরেনর সেবাও অসহ্য বোঝা বোধ হয়। এ 
সকল কথা ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর সম্পর্কের বেলায়ও সম্পূর্ণরূেপ প্রযোজ্য, এজন্য সাধু 
আগস্তিন এ ধারণাগুিল অিত সংক্ষিপ্তভােব ব্যাখ্যা কের িলেখেছন, ‘ভালেবস, তারপর যা 
ইচ্ছা তা‑ই কর।’ অর্থাৎ আমােদর জীবেন ঐশভালবাসা থাকেল তেব ভালবাসার ফল 
ছাড়া অন্য ধরেনর ফেল ফলশালী হব না।


তবু একথাও স্মরণযোগ্য, ঐশপিরত্রােণ আমােদর সীমাহীন িনর্ভর ও আশা মানবীয় 
অিভজ্ঞতাজিনত ভালবাসা দ্বারা নয় বরং যে প্রেেম ঈশ্বর আমােদর ভালবােসন সেই 
প্রেমই উপলব্ধি ও গ্রহণ ক’রে আমােদর জীবেন বাস্তবািয়ত করার উপরই িনর্ভর কের। 
কােজই আমরা যিদ ইিতমধ্যে আমােদর ঐশপিরত্রােণর িসদ্ধি সম্বন্ধে িচন্তান্বিত হেয় 
থািক, অর্থাৎ যিদ এর মধ্যে িঠক জািন না আমরা পূর্ণভােব ঐশপিরত্রাণপ্রাপ্ত িকনা, তেব 
আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসায় সেচতন, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রািণত হেয় দ্বিধা না কের 
ভ্রাতৃপ্রেম পালন করেত চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত নেব।


৪:১৯—আমরা ভালবািস, কারণ িতিনই…: যোহন পুনরায় তাঁর মূলধারণা ব্যক্ত 

কেরন: ঈশ্বরই প্রথেম আমােদর ভালেবেসেছন িবধায় আমরা সেই ঐশপ্রেমেক িভত্তি 



ক’রে, ধ্যান-অনুধ্যান ক’রে ও হৃদয়ঙ্গম ক’রে ভাইেক ভালবাসেত সক্ষম হেয় উিঠ: 
িযিন িনেজর প্রিয়তম পুত্রেক মৃত্যুর হােত সঁেপ দেওয়ােত প্রমাণ কেরিছেলন িতিনই 
প্রথেম ভালেবেসেছন, এমনিক িনেজর ভালবাসা দান করােত িনেজেকই দান কেরেছন, 
ভ্রাতৃপ্রেম পালেনই আমরা সেই প্রেমময় িপতা ঈশ্বেরর আহ্বােন সাড়া িদই।


৪:২০—যিদ কেউ বেল আিম ঈশ্বরেক ভালবািস…: ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর 

ভালবাসা মায়াই মাত্র হয় সেই ভালবাসা যিদ তাঁর িনেজর ভালবাসায় সহভািগতা না 
কের (৪:৮) এবং ফলত ভ্রাতৃেসবায় বাস্তবািয়ত না হয়। বস্তুত ঈশ্বেরর ইচ্ছা, প্রকৃত 
িবশ্বাসী হেয় আমরা যেন তাঁর প্রিত আমােদর ভালবাসা ভ্রাতৃপ্রেেমই প্রমাণ কির। 
এভােবই প্রকাশ পােব আমরা সেই ঐশপ্রেেমর আন্দোলেনর সক্রিয় অংশ, যে ঐশপ্রেম 
ঈশ্বর দ্বারা প্রবর্তিত হেয়িছল এবং িযশুখ্রিষ্টে বাস্তব ও প্রকাশমান হেয় উেঠিছল।


৪:২১—আর আমরা তাঁর কাছ থেেক এই আজ্ঞা পেেয়িছ…: ঐশপ্রেম সম্বন্ধীয় 

আলোচনার উপসংহারস্বরূপ যোহন আর একবার সেই অদ্বিতীয় আজ্ঞার কথা জোর িদেয় 
পুনরুল্লেখ কেরন, কেননা সেই আজ্ঞািটেত অন্যান্য সকল আজ্ঞা একীভূত আেছ: 
আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসায় প্রেমপূর্ণ সাড়া িদেত হেল তেব আমােদর একিটমাত্র 
পথ আেছ: িনেজর ভাইেক ভালবাসব। ঈশ্বর যেমন িনজ পুত্রেক দেওয়ােতই আপন 
ভালবাসা প্রকাশ কেরিছেলন, আমরাও তেমিনভােব িনেজেদর দান করােতই প্রিতেবশীর 
প্রিত আমােদর ভালবাসা প্রকাশ করব। প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেেমর আদর্শ এবং শক্তি হেলন স্বয়ং 
গৌরবান্বিত িযশুখ্রিষ্ট: তাঁর বাণী ও সাক্রােমন্তগুিলর মধ্য িদেয় িতিন এখনও তাঁর 
ঐশজীবন আমােদর িদেয় থােকন, এবং তাঁর ঐশজীবন লােভর অদ্বিতীয় শর্ত হল 
আমরাও আমােদর িনেজেদরই জীবনেক দান কের সেই ঐশজীবনেক প্রিতেবশীর কােছ 
দান করব।


ঐশপ্রেম সম্বন্ধীয় এ সকল আহ্বােনর পর আমরা অনুমান করেত পাির, ভালবাসাই 
িছল যোহেনর প্রচােরর প্রিয় িবষয়বস্তু। বাস্তিবকপক্ষে সাধু যেরোম িলেখেছন, এেফসেস 



থাকাকােল বৃদ্ধ যোহন িশষ্যেদর সাহায্যে উপাসনাগৃেহ িগেয় পৌঁেছ বার্ধক্যের হেতু বেিশ 
দীর্ঘ উপেদশ িদেত না পারেল শুধুমাত্র একথাগুিল অিবরত উচ্চারণ করেতন, ‘বৎেসরা, 
পরস্পরেক ভালেবস।’ সবসময় একই কথা শুেন খ্রিষ্টভক্তগণ একিদন তাঁেক িজজ্ঞাসা 
করল কেনই বা িতিন শুধু সেই একই কথা মাত্র বলেতন। তখন িতিন উত্তের বলেলন: 
‘এিটই প্রভুর আজ্ঞা; এিট মাত্র পালন করেলও তেব যেথষ্ট।’ উত্তরিট খুব গভীর এবং 
তাৎপর্যপূর্ণ, এমনিক সাধু আগস্তিেনর পূর্বকিথত ব্যাখ্যা সত্য বেল প্রিতপন্ন কের, 
‘ভালেবস, তারপর যা ইচ্ছা তা‑ই কর।’ সত্যিই, যিদ আমােদর অন্তের ঐশপ্রেম স্থিতমূল 
থােক আর তা রক্ষা কির তাহেল আমােদর জীবনাচরণ আপনা আপিন ঐশপ্রেেমর 
ফলগুিলেত ফলশালী হেব।


ভালবাসা খ্রিষ্টিবশ্বােসর ফল (৫:১-১৩)


এ নূতন উপেদেশর শুরুেত যোহন কেমন যেন একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন; িতিন িবশ্বাস 
ভালবাসা থেেক িবচ্ছিন্ন করেত চান না: প্রকৃত িবশ্বাসই হল প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেেমর পূর্বশর্ত। 
ইিতপূর্বেও িতিন একথার উপর জোর িদেয়িছেলন, অর্থাৎ িবশ্বাস ও ভালবাসা অিবচ্ছেদ্য 
হেলও তবু িবশ্বাসই হল ভালবাসার িভত্তিস্বরূপ (৩:১৬, ২৩; ৪:১৩)। যেখােন িবশ্বাস 
িবরাজ কের, সেইখােন শুধু ঈশ্বেরর সঙ্গে মানুেষর সেই জীবন-সহভািগতা সৃষ্ট হয়, যে 
সহভািগতায় ঈশ্বেরর ইচ্ছা প্রকাশ পায় এবং যে সহভািগতা থেেক ঈশ্বরিবরোধী জগৎ 
বঞ্চিত হয়। িকন্তু একথা িবেশষত লক্ষণীয়: ‘িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস করা’ তাত্ত্বিক ও অবাস্তব 
অর্থাৎ মুেখর িবশ্বাস-স্বীকৃিত বেল নয়, বরং খ্রিষ্টিবশ্বাস পালেন অটল িবশ্বস্ততা বেলই 
পিরগিণত হওয়া চাই; অর্থাৎ ‘িযশুই খ্রিষ্ট’ ঘোষণা করার গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে অিবরত 
সেচতন থাকেত হয় (এিবষেয় ২:২৯; ৩:৯; ৪:৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।


৫ [১] যে কেউ িবশ্বাস কের যে িযশুই সেই খ্রিষ্ট, সে ঈশ্বর হেত জিনত;


আর যে কেউ জন্মদাতােক ভালবােস, তাঁর কাছ থেেক যে জিনত,

সে তােকও ভালবােস।


[২] এেতই আমরা জানেত পাির যে, ঈশ্বেরর সন্তানেদর ভালবািস:




যখন ঈশ্বরেক ভালবািস ও তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কির।

[৩] কেননা ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কির।


আর তাঁর আজ্ঞাগুিল দুর্বহ নয়।

[৪] কারণ ঈশ্বর থেেক যা জিনত, তা‑ই জগৎেক জয় কের।


আর যে িবজয় জগৎেক জয় কের, তা এ: আমােদর িবশ্বাস।

[৫] বস্তুত, কেবা জগৎেক জয় করেত পাের,


সে‑ই ছাড়া যে িবশ্বাস কের, িযশু ঈশ্বেরর পুত্র?

[৬] িতিনই জল ও রক্তের মধ্য িদেয় এেসেছন: সেই িযশুখ্রিষ্ট!


শুধু জেল নয়, জেল ও রক্তে।

আর আত্মা হেলন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।


[৭] বস্তুত সাক্ষী আেছ িতনিট,

[৮] আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ িতনিটর সাক্ষ্য এক।

[৯] মানুেষর সাক্ষ্য আমরা যিদ গ্রহণ কির,


ঈশ্বেরর সাক্ষ্য তেব আরও মহান,

কারণ ঈশ্বেরর সাক্ষ্য এ: িতিন আপন পুত্রের িবষেয় সাক্ষ্য িদেয়েছন।


[১০] ঈশ্বেরর পুত্রের প্রিত যে িবশ্বাসী, সাক্ষ্যিট তার অন্তের িবদ্যমান;

ঈশ্বের যে িবশ্বাসী নয়, সে তাঁেক িমথ্যাবাদী প্রিতপন্ন কেরেছ,

কেননা আপন পুত্রের িবষেয় স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য িদেয়েছন,

তা সে িবশ্বাস কেরিন।


[১১] আর সেই সাক্ষ্য এ:

অনন্ত জীবনেকই ঈশ্বর আমােদর িদেয়েছন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।


[১২] পুত্রেক যে পেেয়েছ, সে পেেয়েছ জীবন;

ঈশ্বেরর পুত্রেক যে পায়িন, জীবনেকও সে পায়িন।


[১৩] তোমরা যারা ঈশ্বেরর পুত্রের নােমর প্রিত িবশ্বাসী,

আিম তোমােদর কােছ এ সমস্ত িলেখিছ

যেন তোমরা জানেত পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেেয়ছ।




৫:১—েয কেউ িবশ্বাস কের যে…: খ্রিষ্টিবশ্বােস যে িবশ্বস্ত থােক সে জােন সে 

ঈশ্বর হেত জিনত, অর্থাৎ বাপ্তিস্মের সমেয় গৃহীত দািয়ত্ব-কর্তব্য এবং পিবত্র আত্মা 
থেেক পাওয়া সেই নবজীবন সম্বন্ধে সে সর্বদাই সেচতন থােক: বাপ্তিস্মের সেই নবজীবন 
গ্রহেণই সে ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠেছ। এ িবশ্বাস এবং অিবরত সেচতনতা থেেকই 
ভালবাসার ফল ফলায়: ঈশ্বরেক যিদ আমার িপতা বেল িবশ্বাস কির তাহেল তাঁেক 
ভালবাসব এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য সকল সন্তানেকও ভালবাসব। ব্যক্তিিবেশষ 
িবিবধ গুণ ও বৈিশষ্ট্যমণ্ডিত; সেগুিল যত পিবত্র ও সামঞ্জস্যগতভােব রাখা হয়, মানুষ 
তত গ্রহণযোগ্য হেয় ওেঠ। িঠক তাই ঘেট িবশ্বাস ও ভালবাসা ক্ষেত্রেও। আমােদর যত 
গুণ ও বৈিশষ্ট্য ঈশ্বেরই কেন্দ্রীভূত রাখেল তেব আমােদর িবশ্বাস িনখুঁত হয়, এমনিক 
তেমন িবশ্বাস গিতশীল ও সৃজনশীল হেব, িবেশষত ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায়। এ ভ্রাতৃপ্রেমই 
িযশুখ্রিষ্টের িবশ্বস্ত িশষ্যত্বের প্রমাণস্বরূপ।


৫:২—এেতই আমরা জানেত পাির…: ইিতপূর্বেও যেমন বেলিছ, এখনও স্মরণ 

রাখা উিচত, িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস আপনােতই আমােদর মধ্যে নবজীবন সৃষ্টি কের এমন 
নয়, িবশ্বাস মন্ত্র বা জাদুর নামান্তর নয় বেল। বরং প্রকৃত িবশ্বাস ভালবাসা এবং িযশুর 
আজ্ঞাগুিলর প্রিত বাধ্যতার ফল দেওয়ার কথা। িকন্তু তবুও এ পদিটর সূক্ষ্মতর িবশ্লেষণ 
থেেক একথা প্রকাশ পায়, িযশুর প্রিত িবশ্বাস রাখেল এবং ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উঠেল 
তেব ঈশ্বেরর সন্তানেদর অর্থাৎ আমােদর এবং সেই ঐশপ্রকাশকর্তা ও অদ্বিতীয় 
ঈশ্বরপুত্রের মধ্যে গভীর ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক প্রিতষ্ঠিত হয়। সম্পর্কিটর দু’টো িদক 
উল্লেখযোগ্য: প্রথমত, যাঁর ভাই হেয় উেঠিছ ঈশ্বেরর সেই পুত্রের সকল বাণী আমােদর 
মেেন চলেত হেব (অন্য কথায়, যোহন ১৫:১৪ দ্রষ্টব্য) এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বেরর পুত্রে 
ঈশ্বেরর সন্তান হওয়ােত আমােদর পরস্পরেক ভালবাসেত হেব। এ দািব দু’টো পূরণ না 
করেল তেব আমােদর িবশ্বাস অপ্রকৃত, এমনিক সেই সকল িদয়াবেলর িবশ্বাস-
অস্বীকৃিতেত পিরণত হয় যারা িযশুেক িচনেলও তাঁেক ভালবাসত না (সাধু আগস্তিন)। 
সুতরাং প্রকৃত িবশ্বাস সম্বন্ধে উপেদেশর মাধ্যেম যোহন সমগ্র খ্রিষ্টীয় জীবেনর 
সাংশ্লেিষক একিট ছিব আমােদর সামেন তুেল ধেরন: জনেকশ্বেরর ভালবাস, ঈশ্বর 



থেেক জিনত সেই খ্রিষ্টের ভালবাসা এবং িযশুেত ঈশ্বর থেেক জিনত এই আমােদর 
সকেলর ভালবাসা হল একই অনন্য ভালবাসা: খ্রিষ্টীয় জীবনেক ‘ভালবাসা’ ঐশসত্য 
বলা চেল। খ্রিষ্টেক ভাল না বেেস ঈশ্বরেক ভালবাসা অসম্ভব, বস্তুত ঈশ্বেরর ভালবাসার 
মূর্ত প্রকাশ সেই িযশুেক অস্বীকার কের আমরা িপতােক িক কের ভালবাসব? ভাইেদর 
ভাল না বেেস িপতা ও িযশুেক ভালবাসাও অসম্ভব, কেননা ঈশ্বেরর পুত্র িযশুেত তারা 
সকেলই রেয়েছ যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী হওয়ােত তাঁর দ্বারা ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠেছ।


খ্রিষ্টমণ্ডলীেক সেই একই দেেহর সঙ্গে তুলনা ক’রে যার মাথা হেলন খ্রিষ্ট এবং 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল সকল িবশ্বাসী, সাধু আগস্তিন এ পদগুিল উত্তমরূেপ ব্যাখ্যা কেরেছন: 
‘ঈশ্বেরর সন্তান কােদর বেল? তারাই ঈশ্বেরর সন্তান যারা ঈশ্বেরর পুত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 
যে কেউ ভালবােস, সে একিট অঙ্গ হেয় ওেঠ এবং ভালবাসার মাধ্যেম খ্রিষ্টের দেেহর 
ঐক্যের সঙ্গে সহভািগতা লাভ কের। আর তখন এমন একমাত্র খ্রিষ্ট থাকেবন িযিন 
িনেজেকই ভালবােসন। অঙ্গগুিল পরস্পরেক ভালবােস এজন্যই দেহিট িনেজেক 
ভালবােস। ভালবাসা খণ্ড খণ্ড করা যায় না। মাথা যিদ ভালবাস, তাহেল অঙ্গগুিলও 
ভালবাসেব। অঙ্গগুিল না ভালবাসেল, তেব মাথাও ভালবাসেব না। অঙ্গগুিলর হেয় যখন 
মাথা একথা বেলন: ‘শৌল, শৌল, কেন তুিম আমােক িনর্যাতন করছ’ (প্রেিরত ৯:৪) 
তখন তুিম িক ভয় পাও না? সেই কণ্ঠস্বর িনেজর অঙ্গগুিলর িনর্যাতনকারীেক িনেজরই 
িনর্যাতনকারী বেলেছ। ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইিতমধ্যে জানেত পেেরছ, কারা িযশুর 
অঙ্গগুিল: ঈশ্বেরর স্বয়ং মণ্ডলীই িযশুর অঙ্গগুিল। সুতরাং, তাঁর দেহ কোথায় সমািহত 
আেছ? তাঁর অঙ্গগুিল কোথায় যন্ত্রণা ভোগ করেছ? যিদ খ্রিষ্টেক ভালবাসেত চাও তাহেল 
জগেতর শেষ প্রান্ত পর্যন্তই তোমার ভালবাসা িবস্তািরত কর, কারণ খ্রিষ্টের অঙ্গগুিল 
সমগ্র জগদ্ব্যাপীই ছিড়েয় পেড়েছ। একিট অঙ্গ মাত্র যিদ ভালবাস, তেব দেহ থেেক 
িবচ্ছিন্ন হেয় গেছ; দেেহর সঙ্গে সংযুক্ত না হেল তেব মাথার অধীেনই নও তুিম! সুতরাং 
তোমার পক্ষে িবশ্বােসর িকেসর প্রয়োজন যিদ খ্রিষ্টিনন্দা কর? মাথারূেপ িযশুেক পূজা 
করছ এবং তাঁর দেেহর অঙ্গগুিলর সম্মান না ক’রে তাঁেক িনন্দা করছ। তুিম যিদ তাঁর 
দেহ থেেক িবচ্ছিন্ন হেয় িগেয় থাক, তাহেল মেন রেখ, সেই দেহ থেেক মাথা িবচ্ছিন্ন 
হয়িন। উপর থেেক মাথা িচৎকার কের তোমােক বেল, আমার প্রিত তোমার সম্মান 



অনর্থক। ধর, একজন তোমার মাথা চুম্বন করেত চায়, িকন্তু তোমার পা মাড়ােতও চায়। 
একজন যিদ তোমােক আিলঙ্গন ও চুম্বন করেত করেত লোহার বুট িদেয় তোমার পা 
দু’টো মাড়াত, তাহেল তুিম িক তার সম্মানপ্রদর্শেনর মােঝ তােক বলেত না, ইস্‌, কী 
করছ ভাই। আমার পা মাড়াচ্ছ, তা দেখেত পাচ্ছ না? থামো! অবশ্যই তুিম তােক বলেব 
না, আমার মাথা মাড়াচ্ছ, কেননা আসেল সে তোমার মাথার প্রিত সম্মান দেখাচ্ছে। 
(…) বরং সঙ্গে সঙ্গে মাথা বলেব, তোমার এ সম্মান আমার দরকার নেই; কমপক্ষে 
আেগ আমােক মাড়ােব না। আর তুিম আবার িনেজেক রক্ষা কের আমােক বল, িক, 
আিম তোমােক মাড়াচ্ছি? না! আিম তোমােক চুম্বন করেত, আিলঙ্গন করেত চাচ্ছিলাম! 
হে মূর্খ! সত্যিই িক তুিম বুঝেত পার না যে, দেহ-সংগঠেনর িভত্তিেত, যে অঙ্গ তুিম 
আিলঙ্গন করেত চাও, সে সেই অঙ্গের সঙ্গেই এক যা তুিম মাড়াচ্ছ? উপের তুিম আমােক 
সম্মান করছ, িনেচ আমােক অপমান করছ।’


৫:৩—েকননা ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসা এ…: তাঁর সকল আজ্ঞাগুিল পালেন, 

অর্থাৎ তাঁর সন্তানোিচত আচরেণ ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর ভালবাসা প্রকাশ পােব। তাঁর 
আজ্ঞাগুিল যে দুর্বহ হয়, তা আমােদর ভালবাসার গভীরতার উপরই িনর্ভর কের। 
আিসিসর সাধু ফ্রান্সিস বলেতন, ‘এতই মঙ্গল প্রত্যাশা কির যে যত কষ্ট সুখ মেন কির।’ 
উপরন্তু, পেলর মেত সবিকছু এ ধারণার উপর িনর্ভর কের যে, ঈশ্বর সাধ্যের অতীত 
পরীক্ষায় আমােদর পরীক্ষিত কেরন না। এমনিক অিতিরক্ত কষ্টের জন্য অনুযোগকারী 
পেলর কােছ িতিন বেলিছেলন, ‘আমার অনুগ্রহ তোমার কােছ যেথষ্ট।’ অবেশেষ 
একথাও স্মরণযোগ্য: তাঁর সাহায্য না চেেয় একাই আমরা সেগুিল বহন করেত চাই 
িবধায় অেনক বার ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুিল আমােদর পক্ষে দুর্বহ। সন্ন্যাসী আন্তিনর জীবনীেত 
সাধু আথানািসউস অিবরত বেলন, আন্তিন িনেজর দুর্বলতা িবষেয় িনত্যসেচতন হেয় 
িযশুর উপর িনত্যিনর্ভরশীল িছেলন, ফেল িযশু স্বয়ং সব িদক িদেয় আন্তিনর মধ্য িদেয় 
আশ্চর্য কাজ সাধন করেতন।




৫:৪—কারণ ঈশ্বর থেেক যা জিনত…: আপন পদ্ধিত অনুসাের যোহন এবারও 

িনেজর িবশ্বাসীেদর কােছ তােদর বাস্তবতা স্মরণ কিরেয় দেন: আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, এ 
সেচতনতাই জগৎ-িবজয়ী হওয়ার িনশ্চয়তা প্রিতষ্ঠা কের। বস্তুত যাঁর গুেণ আমরা 
ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উেঠিছ, সেই িযশুখ্রিষ্টই িনেজর ক্রুশ-মৃত্যু দ্বারা িদয়াবলেক পরাস্ত 
কেরেছন। যেমন অনন্ত জীবন, ঐশদত্তকপুত্রত্ব, শান্তি, আনন্দ ইত্যািদ ঐশদানগুিল 
বর্তমানকােলরই বাস্তবতা, তেমিনভােব ইিতমধ্যেই আমরা জগৎ-িবজয়ী হেয় উেঠিছ: 
আর এজন্যই খ্রিষ্টিবশ্বাস সুন্দর ও মনোরম। এ সবিকছু িযশুেত িবশ্বােসর উপর িনর্ভর 
কের। িকন্তু তবুও এ পিরপ্রেক্ষিেত আমরা যেন অন্যায়-আত্মিনর্ভরশীল না হই: িযশুখ্রিষ্ট 
িদয়াবলেক জয় কেরেছন িঠকই, িকন্তু িযশুেত িবশ্বাস ছাড়া আমােদর িবজয় সহায়ক 
পিবত্র আত্মার সঙ্গে আমােদর বর্তমান সংযোেগর উপেরও িনর্ভর কের; বস্তুত, জগৎ 
অিভযুক্ত ও িবচািরত করার জন্যই িযশু সেই সহায়কেক আমােদর মােঝ প্রেরণ 
কেরিছেলন (যোহন ১৬:৮)। এ জগেত সংগ্রাম করেতই হয়, এ জানা কথা, এমনিক 
িযশু িনেজ চান আমরা জগেত থাকব (যোহন ১৭:১৫), তবু যেন সাহস না হারাই, 
কারণ খ্রিষ্ট ইিতমধ্যে জগৎেক জয় কেরেছন (যোহন ১৬:৩৩) এবং তাঁর সেই িবজয় 
তাঁর খ্রিষ্টমণ্ডলীর সািধত িবজেয় এখনও প্রসািরত হেত চলেছ (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ‘িবশ্বাস’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)।


৫:৫— (…) িযশু ঈশ্বেরর পুত্র: ‘ঈশ্বেরর পুত্র সেই িযশুর উপর িবশ্বাস স্থাপন 

করা’ হল যোহেনর ঐশতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুিলর অন্যতম। অবশ্যই স্বীকার করব, 
িযশুই হেলন জগেতর পিরত্রাণকারী প্রত্যািশত মশীহ, িকন্তু দৃঢ় িবশ্বােসর সঙ্গে ‘িপতার 
অদ্বিতীয় পুত্ররূেপ’ মাংেস আগত ঐশবাণীর অনন্য মর্যাদার রহস্যও সর্বােপক্ষা গ্রহণ 
করব, যে রহস্য চতুর্থ সুসমাচাের প্রাধান্য লাভ কেরেছ (যোহন-রিচত সুসমাচােরর 
ব্যাখ্যা, ‘পুত্ররূেপ িযশুর আত্মপ্রকাশ’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)।




৫:৬—িতিনই জল ও রক্তের মধ্য িদেয় এেসেছন: এ পেদর অর্থ এরূপ: যাঁেক 

আমরা ঈশ্বেরর পুত্র ও জগেতর ত্রাণকর্তা বেল স্বীকার কির, িতিন হেলন সেই 
নাজােরথীয় িযশু িযিন যর্দন নদীেত দীক্ষিত ও গলগথা পর্বেত ক্রুশিবদ্ধ হেয়িছেলন। 
একথা স্বীকার ক’রে সম্ভবত যোহন আপন িবশ্বাসীেদর সেই সকল ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর 
কাছ থেেক রক্ষা করেত অিভপ্রেত িছেলন, যারা বলত, পিবত্র আত্মা বাপ্তিস্মের সমেয় 
িযশুর উপর অবতীর্ণ হেয়িছেলন িঠকই, িকন্তু তাঁর যন্ত্রণাভোেগর সমেয় চেল গেিছেলন: 
কােজই মানেবশ্বর িযশুখ্রিষ্ট নন, বরং সাধারণ এজন্য মানুষমাত্র ক্রুেশ মৃত্যুবরণ 
কেরিছল। িকন্তু যারা এ ধারণা সমর্থন কের তারা িযশুেক, মাংেস তাঁর আগমন ও তেমন 
আগমনসািধত বাস্তবতা—যথা ঈশ্বের মানুেষ পুনর্মিলন, ঈশ্বেরর ক্রুশিবদ্ধ পুত্রের 
মৃত্যুসািধত পাপক্ষমা অর্থাৎ পিরত্রাণ বলেত যা িকছু বোঝায় সেই সব িবলুপ্ত কের। 
যোহন দৃঢ়তার সঙ্গে আমােদর এ িবশ্বাস সম্পর্কিত িশক্ষা দেন: িযিন যর্দন নদীেত 
বাপ্তিস্মের সমেয় ঈশ্বেরর পুত্র বেল ঘোিষত হেয়িছেলন (যোহন ১:৩৪), সেই িযশুখ্রিষ্ট 
ঈশ্বেরর পুত্ররূেপই ক্রুেশ মৃত্যুবরণ করােত সমগ্র জগেতর পিরত্রাণ সাধন করেলন 
(যোহন ১:১৯; ১৯:৩৩-৩৫; ১ যোহন ১:৭; ২:২; ৪:১০)। িযশুর বাপ্তিস্ম ও তাঁর 
আত্মবিলদান: এ ঘটনা দু’টো হল িযশুর জীবেনর ও খ্রিষ্টিবশ্বােসরও প্রধান ঘটনা। 
যোহেনর িবশ্বাস-সূত্রের িবরুদ্ধে অন্য ভ্রান্তমতাবলম্বীরা িবেশষত িযশুর রক্তে অর্থাৎ তাঁর 
ক্রুশ-মৃত্যুেকই িবশ্বাস করত না, এজন্য পেদর দ্বিতীয় অংেশ যোহন িযশুর রক্ত জোর 
িদেয় পুনরুল্লেখ কেরন। ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর মত ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া পদিটর উদ্দেশ্য হল 
যােত প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা অিধক সেচতন হয় িযশুখ্রিষ্টের ঐিতহািসক পিরত্রাণদায়ী 
ক্রিয়া-ঘটনাগুিল—িবেশষত তাঁর বাপ্তিস্ম ও আত্মবিলদান—আজও খ্রিষ্টমণ্ডলীেত 
বর্তমান। অর্থাৎ আমরা যেন দৃঢ় িবশ্বাস কির, ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্য (যোহন 
১:১৪) হল এমন রহস্যময় ঐশক্রিয়া যা খ্রিষ্টমণ্ডলীেত এখনও এবং যুগ যুগান্তের বাস্তব 
ও ঘটমান থাকেব। এ ধারণা ৭ম ও ৮ম পদগুিলেত আরও স্পষ্টভােব আলোচনা করা 
হেব। আপাতত (৫:৬গ) যোহন তাঁর ঘোিষত ধারণার সাক্ষীরূেপ পিবত্র আত্মােকই 
উল্লেখ কেরন: পিবত্র আত্মাই হেলন প্রকৃত সাক্ষী, কেননা িতিন িনেজই হেলন ঐশসত্য 
অর্থাৎ ঐশবাস্তবতার অিভব্যক্তি (যোহন সুসমাচাের ‘সহায়ক’ পিবত্র আত্মার কথা 



স্মরণীয়: ১৪:১৬ অধ্যায়)। উপরন্তু স্বয়ং িতিন ঈশ্বেরর সেই আলো ও প্রেরণাদানকারী 
শক্তিস্বরূপ িযিন ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা ও ঐশসত্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে খ্রিষ্টমণ্ডলীেক 
িনশ্চিত কেরন এবং সেই প্রেেমর কােজর প্রেরণা ও সাক্ষ্য দান কেরন যা স্বয়ং িযশু তাঁর 
িবশ্বাসীমণ্ডলীর মােঝ উপস্থিত হেয় আজও সম্পাদন কের যান (যোহন ১৪:১৭)। পিবত্র 
আত্মার এ অপূর্ব সাক্ষ্যের িভত্তিেত আমরা িবশ্বাস কির, মাংেস আগত সেই নাজােরথীয় 
িযশু সত্যিই ঈশ্বেরর পুত্র।


৫:৭—বস্তুত সাক্ষী আেছ িতনিট: পূর্ববর্তী পদিটেত যে িবষেয়র আভাস দেওয়া 

হেয়িছল, এখন জল ও রক্তের সেই সাক্রােমন্তগত তাৎপর্যও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়। 
বস্তুত পিবত্র সাক্রােমন্তগুিলর ভূিমকা িঠক এিট: সেগুিল পিবত্র আত্মার প্রভােব 
িযশুসািধত যত ঐিতহািসক পিরত্রাণদায়ী ক্রিয়াসমূহ আজও সক্রিয়, জীবন্ত ও ফলশালী 
রােখ, অর্থাৎ সেগুিলর মাধ্যেম ‘বাণী হেলন মাংস’ ঐশসত্য (যোহন ১:১৪) যুগ যুগ 
ব্যাপী বাস্তব ও ক্রিয়াশীল হেয় থােক। িযশুর ঐিতহািসক পিরত্রাণদায়ী ক্রিয়াকর্ম, অর্থাৎ 
মাংেস আগত খ্রিষ্টের সািধত পিরত্রাণকর্ম আমােদর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হেয় ওেঠ িঠক 
বাপ্তিস্মিনর্দেশক ‘জল’ এবং পিবত্র সাক্রােমন্তসূচক ‘রক্তের’ মধ্য িদেয়। বাপ্তিস্ম ও পিবত্র 
সাক্রােমন্ত উভয় সাক্রােমন্ত হল এমন জীবন্ত ও সত্যিকাের ঐশক্রিয়াশীল িচহ্ন যেগুিল 
গ্রহেণ িবশ্বাসী খ্রিষ্টের সঙ্গে এবং তাঁর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সঙ্গে একতাপ্রাপ্ত হয়। 
বাপ্তিস্মের সাক্ষ্য পিবত্র আত্মােকই িনর্দেশ কের: তাঁর দ্বারাই আমরা নবজীবেন জিনত 
এবং ঈশ্বেরর সন্তােন রূপান্তিরত হই। পিবত্র সাক্রােমন্ত সাক্ষ্যদান কের খ্রিষ্টের ক্রুশই 
হল িনত্যস্থায়ী ও অনিতক্রমণীয় পিরত্রােণর উৎস, এমনিক সাক্রােমন্তীয় রুিট দ্বারা 
মাংেস িযশুর আগমেনরই িবষেয় সাক্ষ্যদান করা হয়, যে আগমেনর শীর্ষক্ষণ হল িযশুর 
আত্মোৎসর্গ। িবশ্বাসীমণ্ডলীর কােছ িযশুসািধত পিরত্রাণ দান করােত উল্লিিখত সাক্রােমন্ত 
দু’টো (পিবত্র আত্মার সঙ্গে) সাক্ষ্যদান কের ঐিতহািসক িযশু সত্যিই ঈশ্বেরর পুত্র। 
একই অর্থ যোহন ১৯:৩৪খ–৩৫‑এ পিরলক্ষিত হয়: িযশুর িবদ্ধ বুক থেেক জল ও রক্ত 
িনঃসৃত হল এবং স্বচক্ষে িযিন দেেখেছন, িতিনই এিবষেয় সাক্ষ্য িদেয়েছন, আর তাঁর 
কথা সত্যাশ্রয়ী (যোহন-রিচত সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ১৯:৩১-৩৭ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।




জল ও রক্তের সাক্ষ্যদােনর সঙ্গে পিবত্র আত্মার সাক্ষ্যদানও উল্লিিখত; সেই িবষেয় 
৫:৬গ‑এ িকঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দেওয়া হেয়িছল। এ পর্যােয় এ সাংশ্লেিষক কথা বলা যেথষ্ট 
হোক, পিবত্র আত্মাই সেই ঐশজীবনশক্তি যা দ্বারা সাক্রােমন্তগুিল ঐশশক্তি গ্রহণ কের।


ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর মত যারা িযশুেত িবশ্বাস ঘোষণা সত্ত্বেও সাক্রােমন্তগুিল না গ্রহণ 
ক’রে তাঁর দ্বারা িনেজেদর সঞ্জীিবত হেত না দেয়, তারা ‘খ্রিষ্টেক িবলুপ্ত কের’ এবং 
তােদর িবশ্বাস-ঘোষণা িমথ্যামাত্র।


সুতরাং আত্মা (পিবত্র আত্মা, নবজীবন ও সাক্রােমন্তপ্রিতষ্ঠা), জল (ঐশদত্তকপুত্রত্ব 
ও বাপ্তিস্ম) এবং রক্ত (িযশুর পিরত্রাণদায়ী আত্মোৎসর্গ ও এউখািরস্তিয়ার রুিট-আঙুররস) 
একই সাক্ষ্য দান কের: সত্যিই নাজােরথীয় িযশু হেলন ঈশ্বেরর পুত্র, ফলত জগেতর 
ত্রাণকর্তা।


* * *


চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী থেেক নানা লািতন পুঁিথেত ৭ম ও ৮ম পেদর পাঠান্তের 
পাওয়া যায়: ‘কােজই স্বর্গে সাক্ষী আেছন িতনিট: িপতা, বাণী ও পিবত্র আত্মা, এবং এই 
িতনিট এক; পৃিথবীেতও সাক্ষী আেছ িতনিট:: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এই িতনিট 
এক।’ এ পাঠ্য সম্ভবত ব্যাখ্যারূেপই িলিখত হেয়িছল এবং অেনক িদন ধের প্রামািণক 
পাঠ্য বেল স্বীকৃিত লাভ কেরিছল। তবুও বর্তমােন সকেলর মত যে এ উদ্ধৃতাংশ শাস্ত্রের 
প্রকৃত অংশ নয়।


* * *


৫:৯—মানুেষর সাক্ষ্য আমরা যিদ গ্রহণ কির…: চতুর্থ সুসমাচােরও আলোিচত 

‘িযশুর িবষেয় সাক্ষ্যদান’ (যোহন ৫:৩৫) এখােনও পুনরুল্লেখ করা হয়। প্রধান 
সাক্ষীরূেপ িপতাই উল্লিিখত: িযশু তাঁর পুত্র ও জগেতর ত্রাণকর্তা, একথা যে সত্য এর 
ভারপ্রাপ্ত সাক্ষীরূেপ িতিনই দাঁড়ান। সুতরাং িপতার সাক্ষ্যদােনর বেল পুত্রের সকল বাণী 
হল সত্য এবং অনন্ত জীবন দানকারী বাণী (৫:১১, ১৪ দ্রষ্টব্য)। অিধকন্তু তেমন 



সাক্ষ্যদান প্রৈিরিতক প্রচাের উপস্থিত আেছ, এজন্য িবশ্বাসী মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান ও 
সহভািগতা যে গ্রহণ কের সে ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদান ও জীবন-সহভািগতাও গ্রহণ কের 
(১:১-৩)।


৫:১০—ঈশ্বেরর পুত্রের প্রিত যে িবশ্বাসী…: আপন িবশ্বােস অটল ও িনশ্চিত 

হবার জন্য প্রকৃত িবশ্বাসীর পক্ষে বাহ্যিক ধরেনর প্রমােণর প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বেরর 
পুত্র সেই িযশুর প্রিত তার দৃঢ় ও অটল িবশ্বাস আপনা থেেকই গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যদান হেয় 
ওেঠ, কারণ িবশ্বাসীর কােছ দেখায়, সে ঈশ্বেরর আপনজন এবং তাঁর আত্মার সহভাগী 
হেয় উেঠেছ (৪:২, ১৫; ৫:১)। ঈশ্বর যেমন খ্রিষ্টিবশ্বাসীর অন্তের িবরাজমান আেছন, 
তেমিন িবশ্বাসীর অন্তের সেই সাক্ষ্যদানও সতত িবরাজ কের (৩:২৪; ৪:১৩)। 
িবশ্বাসীর পক্ষে সাক্ষ্যপ্রাপ্তি এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতালােভর প্রমাণস্বরূপ হল 
খ্রিষ্টপ্রচারকারী প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর শ্রবণ এবং তাঁেদর সঙ্গে সহভািগতা। 
প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর শ্রবণ এবং তাঁেদর সঙ্গে সহভািগতা থেেক যে িবচ্ছিন্ন 
থােক, সে ঈশ্বরেক িমথ্যাবাদী প্রিতপন্ন কের: খ্রিষ্টেক যে অগ্রাহ্য কের সে ঈশ্বরেক 
স্বীকার করেত পাের না, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর িনেজেক প্রকাশ করার জন্য িযশুেক প্রেরণ 
কেরিছেলন এবং এখনও িতিন সাক্ষ্যদান কের থােকন, িযশু যা বেলেছন তা সত্য।


ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদান কোথায় পাওয়া যায়? এখােন অবশ্যই মরিময়া কথা বা 
অসাধারণ ও িদব্য দর্শনলােভর কথার মত িকছুই বলা হচ্ছে না। প্রৈিরিতক 
অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিেদর বাণী ঘোষণা ও ব্যাখ্যা শ্রবণ, সেই বাণী গভীর ধ্যান-অনুধ্যান 
এবং পিবত্র আত্মার প্রেরণা গ্রহণ‑ই হল িবশ্বাসীর অন্তের ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদােনর উপস্থিিত 
অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভািগতার প্রমাণ। স্মরণযোগ্য যে, সাক্রােমন্তগুিলও িযশুর 
বাণীেত কেন্দ্রীভূত; সুতরাং ঐশবাণী যে সাক্রােমন্তগুিলেক প্রিতষ্ঠা ক’রে আমােদর দান 
করেত চায়, সেগুিল যে গ্রহণ কের না, সে ঐশবাণীেকও আদৌ মেেন চেল না।




৫:১১—আর সেই সাক্ষ্য এ…: অনন্ত জীবনই হল সেই ঐশপিরত্রাণ যা িযশু 

ক্রুশ-মৃত্যুর মাধ্যেম আমােদর জন্য অর্জন করেলন। িবশ্বােসর মাধ্যেম আমরা এ 
বর্তমানকাল থেেকই সেই ঐশপিরত্রাণ লাভ কির এবং সেই ঐশজীবেন সঞ্জীিবত আিছ। 
স্বয়ং ঈশ্বর সেই ঐশপিরত্রাণ বা অনন্ত জীবন আমােদর দান করেলন, এজন্য আমরা 
মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ (৩:১৪)। অনন্ত জীবন হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছ ঈশ্বেরর 
সাক্ষ্যের প্রমাণ, তা প্রেিরতদূতগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর কথায় সত্য 
বেল প্রমািণত হয়: ঈশ্বেরর যে সাক্ষ্য তাঁরা নাজােরথীয় িযশুেত বাস্তবরূেপ প্রত্যক্ষ 
কেরিছেলন এবং পরবর্তীেত সকেলর কােছ হস্তান্তিরত কের এেসেছন, সেই সাক্ষ্য 
তাঁেদর মন জয় করা ব্যতীত তাঁেদর ঐশপিরত্রাণও সাধন কেরিছল। সুতরাং তাঁেদর 
প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাস-স্বীকােরর মাধ্যেম তাঁরা িনেজেদর অন্তের ঈশ্বরেক (২:২৩) ও তাঁর 
সাক্ষ্য পেেয়েছন (৫:১০), এমনিক পুত্রেক এবং অনন্ত জীবনও পেেয়েছন। 
পিরত্রাণপ্রাপ্তি তাঁেদর পক্ষে সম্ভব হেয় উেঠিছল তাঁেদর িবশ্বােসর বেল; তারা িবশ্বাস 
কেরিছেলন িযশুই সেই খ্রিষ্ট ও ঈশ্বেরর পুত্র িযিন ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদােন এবং বর্তমানকােল 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেত পিবত্র আত্মা ও পিবত্র সাক্রােমন্তগুিলর সাক্ষ্যদােন প্রিতশ্রুত হেয়িছেলন। 
এ িবশ্বােসর বেল তাঁরা জগৎ-িবজয়ী হেয় উেঠেছন এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীেত বাস্তবািয়ত 
িবশ্বাস ও সদাচরেণর মাধ্যেম ভ্রান্তমতাবলম্বীেদরও পরািজত কেরেছন। সুতরাং যে 
িবশ্বাসী অর্থাৎ জীবন-সহভািগতায় তাঁর সঙ্গে যে সংযুক্ত, তার কােছ িযশু ঐশপিরত্রাণ-
িদশারী শুধু নন, িতিন িনেজই পিরত্রােণর স্থানস্বরূপ: একথা দ্বারা পুত্র এবং আমােদর 
জীবেনর মধ্যকার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের ঐক্য িনর্দেশ করেত চাইলাম। পুত্রের মাধ্যেম িপতার 
দেওয়া যে ঐশজীবন আমরা পেেয়িছ, সেিট‑ই িপতা ও পুত্রের সঙ্গে আমােদর জীবন-
সহভািগতা সৃষ্টি কের, অর্থাৎ িযশু হেলন সেই একমাত্র মধ্যস্থ যাঁর দ্বারা আমরা িপতার 
সঙ্গে সংযুক্ত (যোহন ১৭:২০): িপতার সঙ্গে িযশু এক বেল, আমরা যিদ পুত্রের সঙ্গে 
এক হেয় উিঠ তাহেল তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা িপতার সঙ্গে এক হেয় উঠব।


৫:১২—পুত্রেক যে পেেয়েছ…: অিধকতর গভীরভােব যোহন পুনরায় আমােদর 

স্মরণ করান, খ্রিষ্টিবশ্বাস একিট ধারণা বা একিট ধর্মীয় মত নয় বরং ব্যক্তিময় 



জীবনসম্পর্ক: ঐশজীবন লাভ করেত হেল আমােদর িযশুেকই আপন করেত হয়, তাঁর 
সঙ্গে এক হেয় উঠেত হয়। পত্রিট শেেষ যোহন আরও স্পষ্টভােব বলেবন, িযশু িনেজই 
হেলন অনন্ত জীবন (৫:২০)।


এই সকল কথার মাধ্যেম যোহন পত্রিটর প্রারম্ভিক পদগুিলর একই কথায় িফের 
এেলন: জীবন-বাণীর সংবাদ একিট কাল্পিনক ধারণা নয় বরং জীবন্ত সাক্ষ্যদানই 
হওয়ার কথা; উপরন্তু িতিন পত্রের গ্রাহকেদর আহ্বান কেরিছেলন তারা যেন ঈশ্বেরর 
সঙ্গে প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন প্রচারকগেণর সহভািগতায় সম্পূর্ণরূেপ সহভাগী হয়। 
পত্রিটর সূত্র অনুসরণ কের এখন আমরা একথাও জেেনিছ: প্রৈিরিতক অিধকারসম্পন্ন 
ব্যক্তিবর্গ ও সাক্ষীগেণর সংবাদ-ঘোষণা ঈশ্বেরর দেওয়া িযশুখ্রিষ্ট-িবষয়ক সাক্ষ্যের সঙ্গে 
ঐিতহািসকই বন্ধেনও জিড়ত বেল, যুগ যুগান্তের যারা সেই সাক্ষীগেণর উত্তরসূরী সেই 
িবশপগেণর কথা শুনেব তারা স্বয়ং ঈশ্বেরর কথা শুনেব। এ বন্ধেনর সেচতনতাই িযশুর 
কাল থেেক দূরবর্তী খ্রিষ্টমণ্ডলী আপন িবশ্বাস ও জীবেন বলবান ও সজীব অর্থাৎ িযশুরই 
সঙ্গে জিড়ত কের তুেলেছ। সুতরাং পত্রিট সকল পরামর্শ ও িশক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য 
খ্রিষ্টমণ্ডলীেক ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর হাত থেেক রক্ষা করা নয়, বরং—েযমন বার বার 
বেলিছ—সমগ্র পত্রিট বারবার যোহন খ্রিষ্টিবশ্বাসীর আত্মপিরচয় বা আত্মসেচতনতা 
অিধক দৃঢ় করেত অিভপ্রেত হেলন। ঈশ্বর িবষেয় যে অিভজ্ঞতা আমরা িযশুর মাধ্যেম 
পেেয়িছ, তা সতর্কভােব যািপত জীবেন পিরণত করার কথা। অন্য কথায়, পত্রিটর মধ্য 
িদেয় যোহন দেখােত চান, সাক্ষীগেণর ও সংবাদ-প্রচারকগেণর সঙ্গে সহভািগতা রাখেল 
িবশ্বাসীরা ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা (১:১-৩) এবং অনন্ত জীবনও প্রাপ্ত হয় 
(৫:১১-১২)।


অবেশেষ এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত পাির: িচরকােলর মত খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশপিরত্রাণ 
িনম্নিলিখত িবষয়গুিলেত প্রিতষ্ঠিত:


– িযশুখ্রিষ্টসািধত ক্রিয়াকলাপ, এমনিক স্বয়ং িযশুখ্রিষ্ট।

– ঈশ্বেরর সাক্ষ্যদান—যা দ্বারা িযশু তাঁর পুত্র বেল প্রচািরত হন।

– সেকােলর সাক্ষীগেণর ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর সংবাদ-ঘোষণা।




– উক্ত সংবাদ-ঘোষণায় খ্রিষ্টমণ্ডলীর িবশ্বােসর সাড়া—এমন সাড়া যা পিবত্র 
আত্মা দ্বারা সত্য বেল প্রমািণত হয়।


– খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভ্রাতৃপ্রেম—িযশুর আজ্ঞা অনুসাের ও ‘ভালবাসা-ঈশ্বর’ অনুরূপ 
ভ্রাতৃপ্রেম।


৫:১৩— (…) আিম তোমােদর কােছ এ সমস্ত িলেখিছ: এ পেদর আহ্বান 

ব্যক্তিগতভােব এক একজন খ্রিষ্টিবশ্বাসীেক লক্ষ কের: প্রিতিট খ্রিষ্টিয়ান িনেজর অন্তের 
জ্ঞান ও সেচতনতা জীবন্ত রাখুক সে ঈশ্বেরর সঙ্গে ঘিনষ্ঠ একতায় িমিলত এবং তাঁর 
দ্বারা িনত্য সঞ্জীিবত। যোহন জােনন আমােদর িবশ্বাস আেছ, তবু ‘ঈশ্বেরর পুত্রের 
নােমর প্রিত িবশ্বাসীর’ বৈিশষ্ট্য স্মরণ করান: িযশুেক আত্মপ্রকাশকারী ঐশব্যক্তিরূেপই 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। এমন িবশ্বাস দরকার যা ঐিতহািসক ত্রাণকর্তা সেই নাজােরথীয় 
িযশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর উপর িনর্ভর কের ৯ (যোহন ১:১৩; ২:২৩; ৩:১৮, ইত্যািদ)। 
যারা িনেজেদর উপর িনর্ভর ক’রে পিরত্রাণ পাবার সামর্থ্য সমর্থন ক’রে আপন িবশ্বােসর 
গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেত িনরীহ িছল, ফলত পিবত্র সাক্রােমন্তগুিলও িনষ্প্রয়োজন 
বেল গ্রহণ করত না, এ ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর বৈষম্যে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান জােন, অন্তের 
ঐশজীবন রাখেত হেল তােক িযশুর সঙ্গে িনত্যস্থায়ী সংযোেগ সংযুক্ত থাকেত হয়। 
এমনিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ও স্থিতমূল থাকার জন্য িতিন যা প্রিতষ্ঠা কেরিছেলন 
প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান সেই সমস্ত (পিবত্র সাক্রােমন্তগুিল, প্রেিরতদূতগেণর সঙ্গে সহভািগতা, 
ঐশবাণী-পাঠ, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃিত) এর উপর অধ্যবসােয়র সঙ্গে িনর্ভর করেব। এক 
কথায়, যোহন এক একজন পাঠকেক খ্রিষ্টিবশ্বােস িবশ্বস্ত হেত আহ্বান কেরন, কারণ 
প্রকৃত িবশ্বাস-স্বীকার ভালবাসায় রূপান্তিরত হয় আর তেমন িবশ্বাস ও ভালবাসা এখন 
থেেকই ঈশ্বেরর জীবন-সহভািগতায় আমােদর উন্নীত কের। 



উপসংহার

(৫:১৪-২১)


পরবর্তী পদগুিলর িবিবধ পরামর্শ ও িবশ্বাস-সূত্র পত্রিটর সমাপ্তি ঘটায়। িবদায়কােল 
যোহন প্রার্থনা (৫:১৪-১৭) ও ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ততার জন্য (৫:১৮-২১) জোর িদেয় 
আমােদর আহ্বান কেরন।


প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৪-১৭)


৫ [১৪] আর তাঁর কােছ আমােদর যে দৃঢ় প্রত্যয় আেছ, তা এ:


আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করেল

িতিন আমােদর কথা শোেনন।


[১৫] আর যিদ জািন, যা িকছু আমরা যাচনা কির, 

িতিন আমােদর কথা শোেনন,

তেব এও জািন যে, 

আমরা যা যাচনা কির, সেই সমস্ত পেেয় গেিছ।


[১৬] যিদ কেউ িনজ ভাইেক 

এমন পাপ করেত দেেখ যা মৃত্যুজনক নয়,

তেব সে যাচনা করুক, আর িতিন তােক জীবন দান করেবন

—অবশ্য তােদরই, যােদর পাপ মৃত্যুজনক নয়।

কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আেছ,

সেটার িবষেয় তো আিম অনুরোধ রাখেত বলিছ না।


[১৭] যে কোন অধর্মই পাপ,

িকন্তু এমন পাপ আেছ, যা মৃত্যুজনক নয়।




৫:১৪-১৫—আর তাঁর কােছ আমােদর যে দৃঢ় প্রত্যয়…: প্রার্থনার উদ্দেশ্যে 

যোহেনর এ আহ্বােনর লক্ষণীয় কথা হল ‘দৃঢ় প্রত্যয়।’ দুঃেখর িবষেয়, এর অনুরূপ গ্রীক 
শব্দের প্রকৃত অর্থ তােত সুস্পষ্ট হেয় ফোেট না: সেই ‘দৃঢ় প্রত্যয়’ হল আস্থা, িনশ্চয়তা, 
সৎসাহস, িনর্ভয়, অকপটতা ইত্যািদ অর্থসূচক ধারণা। উল্লিিখত শব্দগুিলর মধ্যে 
কোনিটই অিধকতর স্পষ্টভােব যোহেনর ব্যবহৃত কথা িনর্ণয় কের, এ ধরেনর কাজ 
অিতক্রম ক’রে যোহেনর মেত প্রার্থনার সমেয় ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর যথোিচত 
মনোভাব কী হওয়া শ্রেয় এিদেক মন আকর্ষণ কির। উদাহরণযোেগ বলেত পাির, যে 
িপতা আপন ছেেলেক সুস্নিগ্ধ স্নেেহ ভালবােসন ও তার প্রিত আপন গভীর প্রেম প্রকােশর 
জন্য সতত আন্তিরক আকাঙ্ক্ষা পোষণ কেরন, এ ধরেনর িপতার কােছ িকছু চাইেত যে 
মনোভাব একিট বাধ্য ছেেলেক অনুপ্রািণত কের, প্রার্থনাকােল তেমন মনোভাবই ঈশ্বেরর 
প্রিত আমােদর প্রার্থনা অনুপ্রািণত করার কথা। অিধকন্তু আমরা যিদ স্মরণ কির আমােদর 
স্বর্গস্থ িপতা িনেজর একমাত্র পুত্রেক আমােদর পিরত্রােণর জন্য ক্রুশ-মৃত্যুর হােত সঁেপ 
িদেয়েছন, তাহেল িপতার প্রিত আমােদর ‘দৃঢ় প্রত্যয়’ আর কত না বৃদ্ধি পােব! সুতরাং 
আমরা িনশ্চিত আিছ ঈশ্বর আমােদর কথা শোেনন। িকন্তু তবুও আমােদর সমুদয় যাচনা 
যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়: একথা স্মরেণ িপতার চরেণ যাচনা িনেবদন করার আেগ 
একটু িবেবচনা করা বাঞ্ছনীয়। প্রার্থনা সময়-কাটানোর জন্য নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ কাজ: 
আমরা ঈশ্বেরর সন্তান একথা সত্য, আমােদর প্রেেমর খািতের িতিন আপন পুত্রেক ক্রুেশ 
িনেবদন করেলন একথাও সত্য, িকন্তু এও সত্য যে প্রার্থনাকােল আমােদর দেখােত হয় 
আমরা তাঁেক ঘিনষ্ঠভােব জািন, তাঁর পিরত্রাণদায়ী সঙ্কল্প অর্থাৎ জগেতর মুক্তি পূর্ণমাত্রায় 
সাধন করার জন্য তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা অবগত আেছ এবং সাধারণত তাঁর সঙ্গে জীবন-
সহভািগতায় জীবনযাপন কির। এ সম্বন্ধে যোহেনর কেয়কিট বাক্য স্মরণযোগ্য: ঈশ্বেরর 
প্রিত বাধ্যতাই হল প্রার্থনার পূর্বশর্ত: তাঁর আজ্ঞাগুিল মেেন চিল বেলই আমরা যা যাচনা 
কির তা পাই (৩:২২)। খ্রিষ্টে স্থিতমূল থাকাই হল প্রার্থনার আর একিট পূর্বশর্ত: আমরা 
যিদ িযশুেত স্থিতমূল থািক এবং তাঁর বাণী যিদ আমােদর অন্তের স্থিতমূল থােক (অর্থাৎ 
আমরা যিদ সেই ঐশবাণীর আলোেত আলোিকত হেয় থািক), তাহেল আমােদর যাচনা 
পূরণ করা হেব (যোহন ১৫:৭)। আবার, িপতার কােছ িযশুর নােমই যাচনা করা 



প্রয়োজন (যোহন ১৬:২৩)। সংক্ষিপ্তভােব এ িসদ্ধান্তে উপনীত হেত পাির, আমােদর 
যাচনার মান যেন ‘প্রভুর প্রার্থনা’র অনুরূপ মান হয়, তথা ‘তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’ 
যোহনও এ মূলধারণা সমর্থন কেরন, িকন্তু একথাও উল্লেখ কেরন যে, প্রকৃত সরল 
মনোভাব িনেয়ই প্রার্থনা করা উিচত এবং িবশ্বােসর উপর িনর্ভর করেত হয়: আমরা যা 
যাচনা কির সেই সমস্ত পেেয় থািক। অর্থাৎ আমরা যিদ ঈশ্বেরর ইচ্ছানুযায়ী যাচনা কির, 
তাহেল যা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী, তা ইিতমধ্যেই আমােদর মধ্যে সািধত হেয় গেেছ। সুতরাং 
প্রার্থনা করার আেগ িবেবচনা কবর আমরা ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করিছ িকনা। এভােব 
আমরা িযশুর মত অর্থাৎ ঈশ্বেরর এমন প্রকৃত সন্তােনর মত—যারা তাঁর সঙ্গে সতত 
িমিলত এবং তাঁর ইচ্ছা পালেনর জন্য আকাঙ্ক্ষী—প্রার্থনা করব। এ পর্যােয় এ িসদ্ধান্ত 
গ্রহণীয়: আমােদর যাচনাগুলো এবং সেগুিলর িসদ্ধি এক হেয় যায়, এমনিক ‘ঈশ্বর 
আমােদর যাচনা পূরণ করুন’ আমােদর এ ইচ্ছা এমন প্রার্থনায় পিরণত হেব আমরাই 
যেন ঈশ্বেরর কথা শুনেত পাই এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেত পাির (যোহন-রিচত 
সুসমাচােরর ব্যাখ্যা, ‘যাচনা’ পিরিশষ্ট দ্রষ্টব্য)।


৫:১৬—যিদ কেউ িনজ ভাইেক এমন পাপ করেত দেেখ…: এখােন যে প্রার্থনার 

কথা িনর্দেশ করা হয় সেিট হল সাধারণ পােপ িলপ্ত ভাইেয়র জন্য ‘মধ্যস্থতামূলক’ 
প্রার্থনা, অর্থাৎ যখন আমরা পাপী ভাইেয়র ক্ষমার জন্য ঈশ্বেরর কােছ মধ্যস্থ হেয় 
দাঁড়াই। আমােদর মধ্যস্থতার জন্য িপতা আমােদর যাচনা পূরণ ক’রে আমােদর ভাইেক 
জীবনদান করেবন, অর্থাৎ তার পাপ ক্ষমা কের তােক পুনরায় আপন ঐশজীবেন গ্রহণ 
করেবন। সুতরাং সাধারণ পাপগুিলর ক্ষেত্রে আমরা জািন আমােদর সকল পাপ ক্ষমা 
করা হল এবং স্বয়ং িযশু ঈশ্বেরর সামেন আমােদর পক্ষ সমর্থন কেরন (১:৭, ৯; 
২:১…)। তাছাড়া আমােদর ভাইেদর মধ্যস্থতাও ঈশ্বেরর কােছ পাপক্ষমা লােভর জন্য 
কার্যকারী।


িকন্তু ‘মৃত্যুজনক’ পাপ কােক বেল? পুরাতন িনয়েম ঐশিবধােনর িবরুদ্ধে 
স্বেচ্ছাকৃতভােব সািধত অপরাধ এবং ঈশ্বেরর ও তাঁর জনগেণর পরম পিবত্রতার িবরুদ্ধে 
কিতপয় িনর্দিষ্ট পাপ—যথা প্রিতমাপূজা, নরহত্যা, ব্যিভচার প্রভৃিত ধরেনর পাপেক 



মৃত্যুজনক পাপ (বা ‘মৃত্যুর উদ্দেেশ’ পাপ) বলত (লেবীয় ১৮:২৬-৩০; ১৯:১-৮; 
২০:১-২৭)। যারা এ ধরেনর পাপ করত ঈশ্বর চাইেতন তােদর তাঁর মনোনীত জনগণ 
থেেক িবচ্ছিন্ন করা হেব: পাপীর মৃত্যুই িছল পাপীর অপরােধর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। 
পরবর্তীকােল ইহুদীরা স্বধর্মত্যাগ এবং িহব্রু সমাজত্যাগ মৃত্যুজনক পাপ বেল গণ্য 
করত। িকন্তু যোহন উল্লিিখত ঐিতহ্যের সঙ্গে তাল রােখন না: যে পাপ পাপী মানুষেক 
ঈশ্বেরর ঐশজীবন ও সহভািগতা থেেক বঞ্চিত কের, তাঁর ধারণায় সেিটই হল 
মৃত্যুজনক পাপ। এ পত্রের অনুধািবত িশক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসাের আমরা অনুমান 
করেত পাির, ‘খ্রিষ্টৈবরী’ বেল আচরণ অর্থাৎ ‘িযশুেক িবলুপ্ত করাই’ হল মৃত্যুজনক 
পাপ: যারা িযশুেক খ্রিষ্ট ও ঈশ্বেরর পুত্র বেল অস্বীকার কের, মাংেস তাঁর আগমন ও 
তাঁর মঙ্গলবাণী অবাস্তব ও সাধারণ মতবােদ পিরণত কের, ফলত খ্রিষ্টিয়ান অনুিচত 
জীবনও যাপন কের তারাই মৃত্যুজনক পােপ পাপী। ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর মত যারা এ 
ধরেনর পাপগুিলেত িলপ্ত তারা ইিতমধ্যেই মৃত্যুলোেক পিতত, ঈশ্বর থেেক িবচ্ছিন্ন এবং 
তােদর জন্য—মারাত্মক কথা!—ঐশক্ষমালাভ ও মনপিরবর্তেনর আর কোনো আশা 
নেই, যেেহতু তারা মুেখ ঈশ্বরেক প্রচার করা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে িদয়াবেলর অধীেন তাঁর 
িবরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। এ সবিকছু থেেক একথাও অনুমান করা যায়, প্রৈিরিতক 
অিধকারসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গই খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রিতিনিধ হেয় িসদ্ধান্ত নেেবন কে কে মৃত্যুজনক 
পােপ িলপ্ত হেয়েছ িকনা এবং সেই প্রৈিরিতক মণ্ডলীর সঙ্গে এখনও সহভাগী বেল 
পিরগিণত করা যায় িকনা, যে প্রৈিরিতক মণ্ডলীর সঙ্গে সহভািগতা হল ঈশ্বেরর সঙ্গে 
জীবন-সহভািগতাপ্রাপ্তির শর্তস্বরূপ। সুতরাং িনেজর বেলায় কেউই িবচার করেত পাের 
না, সে মৃত্যুজনক পাপ কেরেছ িকনা; সেই িবচার প্রৈিরিতক মণ্ডলীরই অিধকার।


৫:১৭—েয কোনো অধর্মই পাপ: ধর্মময় ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করেল তেবই 

খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা ঈশ্বর হেত উদ্গত ব্যক্তি বেল পিরচয় দেয় (২:২৯…)। যে কোন অধর্ম 
বা পাপ সাধন ক’রে তারা ঈশ্বেরর কাছ থেেক দূের সের যায়, িকন্তু তবুও তােদর জন্য 
ঈশ্বেরর সহায়তা ও ঐশক্ষমালােভর সম্ভাবনা সবসময় থােক।




ঈশ্বেরর প্রিত িবশ্বস্ততার প্রয়োজনীয়তা (৫:১৮-২১)


পত্রিটর আসল সমাপ্তি অংশ এখােনই শুরু হয়। িনেজর পদ্ধিত অনুসরণ কের 
যোহন আপন িবশ্বাসীেদর কােছ তােদর বাস্তবতা স্মরণ করান। এ শেষ অংশ সত্যিকাের 
সমাপ্তি িবজয়যাত্রাস্বরূপ হেয় প্রতীয়মান হয়: িতনবার কেরই ‘আমরা জািন’ সেই 
আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বিন আমােদর স্মরণ করায় ইিতমধ্যেই আমরা কী লাভ কের গেিছ: 
আমরা যারা তাঁর অনুগ্রেহ তাঁর জীবন্ত ও িবশ্বাসী মণ্ডলী, আমরা জািন িদয়াবলেক জয় 
কের ফেেলিছ (২:১০, ১৪)। শুধু জগৎ এখনও িদয়াবেলর অধীেন রেয়েছ (৫:১৯), 
িকন্তু ঈশ্বেরর সন্তান বেল আমরা জগৎ-িবজয়ী হেয় উঠলাম, কারণ পিবত্র আত্মার 
মাধ্যেম পাপ না করার শক্তি পেেয়িছ (৩:৯…; ৫:১৮) এবং ঈশ্বেরর পুত্রের সঙ্গে 
সহভািগতা গুেণ িদয়াবেলর আক্রমণ থেেক সংরক্ষিত হলাম (৫:১৮, ২০; যোহন 
১৬:১১)।


৫ [১৮] আমরা জািন: 


যে কেউ ঈশ্বর হেত জিনত, সে পাপ কের না;

বরং ঈশ্বর থেেক যে জিনত, তােক িতিন রক্ষা কেরন,

আর সেই ধূর্তজন তােক স্পর্শ কের না।


[১৯] আমরা জািন: আমরা ঈশ্বর হেত উদ্গত,

এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজেনর অধীন।


[২০] এও আমরা জািন: ঈশ্বেরর পুত্র এেসেছন

এবং সেই সত্যময়েক জানবার জ্ঞান আমােদর িদেয়েছন।

আর আমরা সেই সত্যমেয় আিছ, তাঁর পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে আিছ ব’লে।

িতিনই সত্যকার ঈশ্বর, িতিনই অনন্ত জীবন।


[২১] বৎস, তোমরা দেবমূর্তীগুলো থেেক দূের থাক।


৫:১৮—েয কেউ ঈশ্বর হেত জিনত…: যে ঈশ্বেরর প্রকৃত সন্তান সে পাপ কের 

না (৩:৯), কারণ তার সকল কাজকর্ম ঈশ্বেরর কাজকর্ম অনুযায়ী (৩:৪… ব্যাখ্যা 
দ্রষ্টব্য)। আমরা যিদ আমােদর িবশ্বাস ও কাজকর্মের মধ্য িদেয় প্রমাণ কির আমরা 



ঈশ্বেরর তাহেল িতিন আমােদর রক্ষা করেবন এবং িদয়াবল আমােদর িবরুদ্ধে 
অকৃতকার্য হেব। ঈশ্বেরর রক্ষার িনশ্চয়তা ও তাঁর প্রিতশ্রুিত অবলম্বন ক’রেই প্রমাণ 
করব আমরা পােপর দাস নই, অর্থাৎ আমােদর সাধারণ অবস্থা পাপানুযায়ী অবস্থা নয় 
বরং পিবত্র আত্মায় পিরপূর্ণ জীবনযাপেন ঐশপ্রেম অনুযায়ী অবস্থা। আমােদর স্বর্গস্থ 
িপতা যেমন পিবত্র, িঠক তেমন পিবত্র হওয়াই আমােদর আহ্বান। িকন্তু তবুও আবার 
বারবার পাপ করব, িকন্তু পাপ ক’রে আমােদর ঐশশক্তি দ্বারা আবার মুখ উঁচু কের 
সাহেসর সঙ্গে আমােদর জয়যাত্রায় পদার্পণ করব ঈশ্বেরর সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যের উদ্দেেশ।


৫:১৯—আমরা ঈশ্বর হেত উদ্গত: আমরা ঈশ্বেরর আপনজন (৩:৯) এবং 

িদয়াবেলর অধীনস্থ জগৎ থেেক িবচ্ছিন্ন, এ সেচতনতা ও িনশ্চয়তাও আমােদর 
অনুপ্রািণত করেব আমরা যেন প্রেমপূর্ণ ও পুণ্য জীবনযাপেন প্রমাণ কির ঈশ্বরই আমােদর 
িপতা আর তাঁর পুত্রেত আমরা সবাই তাঁর সন্তান। িকন্তু এ িনশ্চয়তা ও সেচতনতা যেন 
অহঙ্কােরর কারণ না হয় বরং এমন গভীর ঈশ্বরোপলব্ধির উৎস হয় যা থেেক আমােদর 
পুণ্যকর্মের উদ্ভব হওয়ার কথা। অিধকন্তু, পরোক্ষভােব যোহন আমােদর ইঙ্গিত কেরন, 
প্রকৃত ঐশসহভািগতা থেেক িবচ্ছিন্ন হেল (১:৩), তেব আমরা ঐশপিরত্রাণ থেেকও 
বঞ্চিত হব, জগেতর হােত পুনঃপিতত হব, এমনিক িদয়াবেলর দােস রূপান্তিরত হব। 
প্রেিরতদূতগণ ও তাঁেদর উত্তরসূরী সেই িবশপগেণর সঙ্গে সহভািগতা বজায় না রাখেল 
আমরা ঈশ্বেরর ও িযশুখ্রিষ্টের জীবন-সহভািগতা থেেক িনেজেদর বঞ্চিত কার, অর্থাৎ 
খ্রিষ্টৈবরী হেয় উিঠ।


৫:২০ক,খ,গ—ঈশ্বেরর পুত্র এেসেছন: ঈশ্বেরর মণ্ডলীরূেপ আমােদর তৃতীয় মূল 

িনশ্চয়তা ও সেচতনতা হল সেই ঈশ্বেরর পুত্র িযশুখ্রিষ্টের আগমেন িবশ্বাস করা, িযিন 
আমােদর কােছ ঈশ্বরেক উত্তমরূেপ জািনেয়েছন ও তাঁর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা দান 
কেরেছন। পুত্রের মধ্যস্থতায় আমরা নূতন জ্ঞান ও চেতনা পেেয়িছ এবং একমাত্র 
সত্যকার ও সত্যময় ঈশ্বরেক িচনেত সক্ষম হেয় উেঠিছ। এখােন মরিময়া বা অভ্যন্তরীণ 



ধরেনর ঈশ্বরোপলব্ধির কথা িনর্দেশ করিছ না, বরং ঈশ্বর ও সকল িবশ্বাসীর মধ্যকার 
িনত্যস্থায়ী সম্পর্কই বুঝাই (২:৩-৫)। উপরন্তু জািন, আমরা ‘সত্যময়’ ঈশ্বের আিছ, তার 
মােন আমােদর অন্তের সর্বাস্তিত্ব ও বাস্তবতার পিরপূর্ণতাস্বরূপ ঈশ্বর িবরাজ করেছন। 
একথা জানেত পেেরিছ কেননা তাঁর পুত্রের উপর িবশ্বাস রাখায় আমরা সেই িযশুেত 
আিছ এবং আমােদর জীবন তাঁরই জীবন। িযিন িপতার সঙ্গে এক, সেই শেষ ও চরম 
ঐশপ্রকাশকর্তা ও ত্রাণকর্তা ব্যতীত আমরা আলো, সত্য, জীবন ও ভালবাসা সম্বন্ধে 
িকছুই জানেত পারতাম না, তাঁরই দ্বারা আমরা পেেয়িছ তেমন জ্ঞান এবং মাংেস তাঁর 
পিরত্রাণদায়ী আগমন গুেণই ঈশ্বেরর সন্তানরূেপ রূপান্তিরত হেয়িছ অর্থাৎ সেই 
ঐশজীবেন সঞ্জীিবত হেয়িছ যা আমােদর প্রেমপূর্ণ ও পুণ্য জীবনযাপেন অিভব্যক্তি লাভ 
কের।


৫:২০ঘ—িতিনই সত্যকার ঈশ্বর, িতিনই অনন্ত জীবন: এই উক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, 

এেত যোহন অনুসাের িযশুখ্রিষ্ট সম্বন্ধীয় ধারণা সূক্ষ্মরূেপ প্রকািশত। অনন্ত জীবন বেল 
(১:২; ৪:১১; যোহন ১১:২৫) িযশু িনেজই সত্যকার ঈশ্বর বেলও স্বীকৃিত লাভ 
কেরন। িতিন ঐশপ্রকাশকারী ব্যক্তি ও ঐশমধ্যস্থ শুধু নন, বরং আিদ থেেক পুত্ররূেপ 
িপতামুখী িছেলন এবং মানবজীবনকােলর পর তাঁর কােছ িফের গেেছন এজন্য স্বয়ং 
ঈশ্বেরর ঈশ্বরত্বেরও সহভাগী অর্থাৎ িতিনও সম্পূর্ণরূেপ ঈশ্বর (যোহন ১:১, ১৮; 
২০:২৮)। শুধু পুত্রের সঙ্গে সহভািগতালাভ গুেণই আমরা ঈশ্বেরর সঙ্গেও জীবন-
সহভািগতা লাভ কির, অর্থাৎ সেই অনন্ত জীবন লাভ কির যার নামান্তর হল িপতা ও 
পুত্রের সঙ্গে জীবন-সহভািগতা (১:৩): অনন্ত জীবন বেল িযশু হেলন িপতার কােছ 
যাবার একমাত্র উপায়। িযিন িপতার সঙ্গে এক, অনন্ত জীবন সেই িযশুর মাধ্যেমই 
আমরা ঈশ্বেরর ঐক্য-সহভািগতায় অনুপ্রেবশ কির (যোহন ১৭:২৩)। আর শুধু তা নয়! 
অনন্ত জীবন বেল িতিন িনেজ হেলন িবশ্বাসীমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বেরর িনত্যস্থায়ী 
উপস্থিিতস্বরূপ: ক্রুেশর উপের ‘গৌরবায়ন ক্ষেণ’ িপতার কাছ থেেক যে পিরত্রাণদায়ী 
অিধকার লাভ কেরিছেলন সেিটর বেল িতিন তাঁর িবশ্বাসীেদর জন্য—আমােদরই জন্য
—আজও অনন্ত জীবন হেত থােকন এবং িনেজর এ অনন্ত জীবনেক আমােদর িদেয় 



থােকন। বস্তুত িতিন আপন বাণী, আত্মা, ভালবাসা এবং ‘িতনিট সাক্ষীর’ (৫:৭) মধ্য 
িদেয়ই আমােদর মােঝ এখনও উপস্থিত। তাঁর বাণী শ্রবেণ, তাঁর আত্মার পিরচালনা 
স্বীকাের, তাঁর ভালবাসার অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর সঞ্জীবনকারী সাক্রােমন্তগুিল গ্রহেণ 
আমরা িযশুেক খ্রিষ্ট বেল স্বীকার কির এবং তাঁেক আমােদর মােঝ জীিবত ও 
ক্রিয়াশীলভােব িবরাজমান বেল ঘোষণা কির। এইভােব িতিন পরম িসদ্ধির িদেক, 
স্বর্গধােম তাঁর গৌরব দর্শেনর িদেক—ঈশ্বেরর সঙ্গে ঐক্যের িদেকই আমােদর চালনা 
কেরন।


৫:২১—েদবমূর্তীগুলো থেেক দূের থাক: পত্রিটর এ শেষ পেদর কথা যে আমােদর 

িবস্মিত করেত পাের তা সন্দেেহর অতীত। বাস্তিবক অেনেক এ ধরেনর প্রশ্ন উত্থাপন 
কেরেছ, ‘পূর্ববর্তী িশক্ষার সঙ্গে এ পদ িক কের খাপ খাওয়ান যায়?’ আর এজন্য পদিটর 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রিবদেদর মতান্তর রেয়েছ। অেনেক বেলন, যেেহতু যোহেনর স্থানীয় 
মণ্ডলীর সম্ভাব্য স্থান সেই এেফসস প্রিতমাপূজার জন্য নাম-করা স্থান িছল, এজন্য 
যোহন দেব-দেবীেদর উপাসনা থেেক আপন খ্রিষ্টভক্তেদর সাবধান করেত চেেয়িছেলন।


অন্য কেউ বেলন, িযশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করােত ভ্রান্তমতাবলম্বীরা আর খ্রিষ্টিয়ান 
নয়; িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র, ঐশপ্রকাশকর্তা, ত্রাণকর্তা, একাধাের প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত 
ঈশ্বর বেল অস্বীকার করােত তােদর দ্বারা প্রচািরত খ্রিষ্টিবশ্বাস অন্যতম পুরােণর পর্যােয় 
নেেম গেেছ। সুতরাং ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর দেব-দেবীর পূজক বেল পিরগিণত করা যায়।


আবার অপর কেউ ‘দেবমূর্তী’ বলেত ‘পাপ’ বোেঝন, তাই তােদর মেত যোহন পাপ 
থেেক দূের থাকেত আপনজনেদর সতর্ক কেরন। তাঁরা বেলন, খ্রিষ্টিয়ানেদর পক্ষে পাপ 
দেবতাস্বরূপ, কারণ পাপ ক’রে মানুষ ঈশ্বরেক ত্যাগ কের আর তাঁর পিরবর্তে িনেজর 
পাপগুিল ‘পূজা’ কের।


এখােন উপস্থািপত নানা ব্যাখ্যা আংিশকভােব সবই ত সত্যাশ্রয়ী। িকন্তু 
সম্প্রিতকােল একজন শাস্ত্রিবদ অিধক সমর্থনযোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেলন। িতিন 
পত্রিটর এ শেষ পেদর কথা এবং নবী এেজিকেয়েলর একিট বাণীর মধ্যে সংযোজক 
িমল খুব সঙ্গতভােব প্রকাশ করেত পেেরেছন। পুরাতন িনয়মকােল নবী এেজিকেয়ল 



ভাববাণী িদেয়িছেলন, যেিদন ঈশ্বর মানুেষর কােছ নতুন আত্মােক দান করেবন, সেিদন 
িতিন তােক সকল ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য বস্তু থেেক পিরশুদ্ধ করেবন (এেজ 
১১:১৯-২১)। আত্মশুদ্ধি ক’রে ও দেবতােদর ত্যাগ ক’রে পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করা 
এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে সন্ধি-সহভািগতা বজায় রেেখ, এমনিক ঘিনষ্ঠতর ঈশ্বরজ্ঞান 
উপলব্ধিেত জীবনযাপন করা‑ই িছল পুরাতন িনয়েমর মর্মকথা। যেেহতু এ মর্মকথা এবং 
যোহেনর পত্রিটর মর্মকথা এক, এজন্য অনুমান করেত পাির, দেবমূর্তী থেেক িনেজেদর 
দূের রাখেত বলােত যোহন পুরাতন িনয়েমর মর্মকথা পুনরুপস্থাপন করেত এবং পুরাতন 
িনয়েমর প্রিতশ্রুিতর পূর্ণতাও ঘোষণা করেত অিভপ্রেত িছেলন। িতিন যেন বেলন, 
‘বৎস, দেবমূর্তীগুলো থেেক দূের থাক (৫:২১), কারণ ইিতমধ্যে ঈশ্বর তোমােদর 
সম্পূর্ণরূেপ পিরশুদ্ধ কেরেছন এবং আপন ঘিনষ্ঠ জ্ঞান-সহভািগতায় উন্নীত কের 
তুেলেছন। খ্রিষ্টই আপন রক্ত দ্বারা তোমােদর পিরশুদ্ধ কেরেছন (২:২, ইত্যািদ), 
সত্যময় ঈশ্বরেক জানবার জ্ঞান তোমােদর িদেয়েছন (৫:২০খ), এবং সেই িযশুেত 
স্থিতমূল থেেক তোমরা ঈশ্বেরর সঙ্গে এক হেয় উেঠছ (৫:২০গ)।’ 



যোহেনর দ্বিতীয় পত্র 


এ দ্বিতীয় পত্রের ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও সমস্যাগুলো মোটামুিট প্রথম পত্রের একই 
দৃষ্টিকোণ ও সমস্যা, িকন্তু সবিকছু খুব সংক্ষিপ্তভােব ব্যক্ত করা হয়।


পত্রিটর কাঠামো আপনােতই সুস্পষ্ট: সূচনার পর (১-৩) সেই স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর 
গুেণর প্রশংসা করা হয় এবং ভ্রাতৃপ্রেেমর আজ্ঞা অিধক সিঠকভােব পালন করার জন্য 
তােক আহ্বান করা হয় (৪-৬)। ৭-১১‑এ পত্রিটর আসল প্রসঙ্গ প্রকাশ পায়: 
ভ্রান্তমতাবলম্বীর িবষেয় সাবধান। এরপর পত্রিটর সমাপ্তি (১২-১৩)।


[১-২] প্রবীণ এই আিম, যােদর সত্যিই ভালবািস—আর শুধু আিম নয়, 
যারা সত্য জেেনেছ, তারা সকেলও—েসই সত্যের কারেণ যা আমােদর অন্তের 
বসবাস করেছ এবং আমােদর সঙ্গে অনন্তকাল থাকেব, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা 
ও তার সন্তানেদর সমীেপ: [৩] িপতা ঈশ্বর ও িপতার পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্ট থেেক 
অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমােদর সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

[৪] আিম খুবই আনন্দিত হেয়িছ, কেননা দেখেত পেেয়িছ, আমরা িপতা 

থেেক যেভােব আজ্ঞা পেেয়িছ, তোমার কেয়কজন সন্তান সেইভােব সত্যে চলেছ। 
৫ আর এখন, ভদ্রে, তোমার কােছ অনুরোধ রািখ: নতুন আজ্ঞা নয়, আিদ থেেক 
যা পেেয়িছ, সেই আজ্ঞার কথাই িলখিছ—আমরা যেন পরস্পরেক ভালবািস।

[৬] আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুিল অনুসাের চিল; তোমরা 

আিদ থেেক যেভােব শুেন আসছ, আজ্ঞািট এ: ভালবাসায় চল। [৭] কেননা 
অেনক প্রতারক জগেত বেিরেয়েছ; তারা িযশুখ্রিষ্টেক মাংেস আগত বেল স্বীকার 
কের না—এ‑ই তো প্রতারক ও খ্রিষ্টৈবরী! [৮] সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন 
কেরছ, তার ফল না হািরেয় বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও। [৯] যে কেউ মাত্রা 
অিতক্রম কের ও খ্রিষ্টের িশক্ষায় স্থিতমূল থােক না, সে ঈশ্বরেক পায়িন; এ 
িশক্ষায় যে স্থিতমূল থােক, সে িপতােকও পেেয় গেেছ, পুত্রেকও পেেয় গেেছ। 
[১০] যিদ কেউ এ িশক্ষা বহন না কের তোমােদর কােছ আেস, তোমরা তােক 



ঘের গ্রহণ করো না, তােক স্বাগতও জািনয়ো না। [১১] বস্তুত, তােক যে স্বাগত 
জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

[১২] তোমােদর কােছ অেনক কথা লেখার িছল; কাগেজ-কািলেত তা 

করেত চাচ্ছি না। িকন্তু আশা রািখ, তোমােদর কােছ আসব ও তোমােদর সঙ্গে 
মুখোমুিখ হেয় সব কথা বলব, যেন আমােদর আনন্দ পূর্ণ হয়।

[১৩] তোমার মনোনীতা ভিগনীর সন্তােনরা তোমােক প্রীিত-শুেভচ্ছা 

জানাচ্ছে।


১-২—প্রবীণ এই আিম…: যে যে স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলী তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করত, 

তােদর মধ্যে একিটর কােছ এ িচিঠপত্র পািঠেয় যোহন ‘প্রবীণ’ বেল িনেজর পিরচয় 
দেন। অর্থাৎ না িক িতিন একাধাের হেলন তােদর িশক্ষাগুরু, পথিদশারী ও প্রকৃত 
িবশ্বাস-পরম্পরার িবষেয় প্রবীণ সাক্ষী। এেত আমরা জানেত পাির সেকােলর স্থানীয় 
মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিেদর ও সকল খ্রিষ্টিবশ্বাসীর মধ্যে কী রূপ সম্পর্ক িবরাজ করত। 
মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা িছেলন িশক্ষাগুরু ও সদাচরেণর িদশারী; সাধারণ সর্দােরর 
মত নয় বরং িপতৃস্নেহ ও যত্নের সঙ্গেই তাঁরা িবশ্বাসীেদর প্রিতপালন করেতন।


‘মনোনীতা ভদ্রজনা’ হল সেই স্থানীয় মণ্ডলী যার কােছ যোহন পত্রিট পািঠেয়িছেলন 
এবং ‘সন্তােনরা’ হল সেই মণ্ডলীর সকল িবশ্বস্ত খ্রিষ্টিবশ্বাসী। উল্লিিখত নাম দু’টোও 
আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর একিট ছিব আঁকবার জন্য সহায়তা কের: িনেজর বর িযশুখ্রিষ্টের 
প্রভুত্বের অংশী বেল খ্রিষ্টমণ্ডলীেক ‘ভদ্রজনা’ বলা হয়: ক্রুশ-মৃত্যুেত িযশু যে গৌরব 
অর্জন কেরিছেলন, খ্রিষ্টমণ্ডলী তখন থেেকই সেই ঐশগৌরেবর সহভাগী হেয় উেঠেছ। 
উপরন্তু খ্রিষ্টের কেন সেই খ্রিষ্টমণ্ডলী হল সেই স্থান যেখােন মানুষ িযশুর ঐশজীবন 
পেেত পাের। এজন্যই খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর তার ‘সন্তান’ এবং তােক তােদর ‘মাতা’ও বেল। 
সংক্ষিপ্ত হেলও এ ইঙ্গিতগুিল অিধক প্রমাণ কের প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হেলই 
মানুষ খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করেত পাের। অবেশেষ এ ইঙ্গিতগুলো আহ্বান কের আমরা 
যেন আমােদর খ্রিষ্টমণ্ডলীগত স্বরূপ গভীরতরভােব উপলব্ধি ক’রে উত্তমরূেপ খ্রিষ্টাদর্শ 
পালন কির।




“সেই সত্যের কারেণ যা আমােদর অন্তের বসবাস করেছ”: যোহন ভালবাসার 

খািতেরই পত্রিট িলেখেছন এবং এ ভালবাসার কারণ এিটই, ‘সত্য’ অর্থাৎ খ্রিষ্টপ্রকািশত 
ঐশবাস্তবতা িবশ্বাসীেদর অন্তের বসবাস কের, এমনিক তােদর জন্য ঐশসত্য হল এমন 
সহায়তা যা তারা কখনও হারােব না। সুতরাং িবিভন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর পারস্পিরক 
ভালবাসা ঐশবাস্তবতার সঙ্গে তােদর সহভািগতায় স্থািপত। স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলো 
িযশুখ্রিষ্টে একীভূত আেছ এবং িতিনই তােদর ঈশ্বরমুখী কেরন ও ঈশ্বেরর সহায়তা 
তােদর দান কেরন।


৩—অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি: ‘দয়া ও শান্তি’ িছল পুরাতন িনয়মকােল প্রচিলত 

সম্ভাষণ এবং ‘অনুগ্রহ’ িছল গ্রীকেদর সম্ভাষণ। গ্রীকভাষী িহব্রুরা ‘অনুগ্রহ’ বলেত 
মানুেষর প্রিত ঈশ্বেরর কৃপা বুঝাত। সেকােলর খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ ‘অনুগ্রহ, দয়া ও 
শান্তি’ বলেত ত্রাণকর্তা িযশুখ্রিষ্টের দেওয়া দানগুিল িনর্দেশ করেতন। উল্লিিখত শব্দ 
িতনিট ব্যবহার কের যোহন একথাও বেলন যে, সেই দানগুিল ‘সত্য ও ভালবাসার’ 
ক্ষেত্রে বাস্তবািয়ত করা দরকার। এিবষেয় স্মরণ রাখা উিচত িহব্রুেদর মেত ‘সত্য ও 
ভালবাসা’ িছল ঈশ্বেরর এমন স্বীয় বৈিশষ্ট্য যেগুিল শুধু তাঁর কােছই পাওয়া যায়, িকন্তু 
মানবীয় আচরেণ যথাযথভােব প্রকাশ পায় না: সাধারণত মানুষ যখন সত্যেক 
অিতিরক্তভােব অবলম্বন কের তখন সকেলর িবচারক হেত চায়, ফলত ভালবাসা ক্ষুণ্ণ 
হয়। আবার সে যখন ভালবাসায় আক্রান্ত হয় তখন সত্য ও ন্যায় বজায় রাখেত পাের 
না। সাম ৮৫:১১ সম্বন্ধে ইহুদী ঐিতহ্য বলত, শুধু ঈশ্বের এবং মশীেহর আগমেনর 
সমেয় ভালবাসা ও সত্যের সাক্ষাৎ ঘটেব, ন্যায় ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করেব। িকন্তু 
এখন মশীহ িযশু এেস গেেছন, এমনিক স্বয়ং িতিন সত্য এবং তাঁর মধ্যে ঈশ্বর ভালবাসা 
বেল িনেজেক প্রকাশ কেরেছন, এজন্য তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেেক আমরা এখন ঐশসত্য 
এবং ঐশভালবাসার সহভাগী হেয় উঠলাম। অবশ্যই এখনও এমন অবস্থা দেখা িদেত 
পাের যখন সত্য ও ভালবাসার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই; এধরেনর অবস্থা যোহেনর স্থানীয় 
মণ্ডলীেতও দেখা িদেয়িছল এবং এ পত্রের মাধ্যেম িতিন সমস্যা মোকােবলা করেত চেষ্টা 
কেরিছেলন।




৪—আিম খুবই আনন্দিত হেয়িছ: আশীর্বােদর পর যোহন িনেজর আনন্দ ব্যক্ত 

কেরন। িতিন আনন্দিত, কেননা আশীর্বাদ করা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা সর্বদা আনন্দের 
উৎস হওয়ার কথা। আবার িতিন আনন্দিত, কারণ যােদর কােছ িচিঠপত্র পাঠান িতিন 
জােনন তােদর মধ্যে বেশ কেয়কজন প্রেমাজ্ঞা মেেন চেল।


৫—তোমার কােছ অনুরোধ…: তােদর প্রশংসা কের যোহন তােদর উপেদশ 

িদেয় বেলন তারা সবাই যেন িযশুর দেওয়া আজ্ঞা পালেন িবশ্বস্ত থােক। প্রথম পত্রের 
মত এখােনও যোহন নূতন িকছু বলেত চান না, বরং ভ্রাতৃপ্রেম পালন করেত সকলেক 
অনুরোধ কেরন, কারণ ভ্রাতৃপ্রেেমই খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রিতষ্ঠিত এবং এ আজ্ঞা পালেন 
খ্রিষ্টিবশ্বাসী জােন সে ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন করেছ (১ যোহন ৩:১১)। আসেল, 
প্রেিরতদূতগেণর হস্তান্তিরত সংবােদর প্রিত িবশ্বস্ত থাকা ও মণ্ডলীেত ভালবাসা রক্ষা করা 
একান্ত প্রয়োজন, নইেল খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিরত্রাণ হেব না (১ যোহন ১:৯-১১; ৩:১০-১৪, 
২৩; ৪:৭-১২, ২০…)।


৬—আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুিল অনুসাের চিল: প্রথম পত্রের মত এখােনও 

‘ভালবাসা’ বলেত ঈশ্বেরর আজ্ঞাবিল মেেন চলা বোঝায়। প্রেমাজ্ঞা দৈনন্দিন জীবেনই 
প্রকাশ পাবার কথা (১ যোহন ৩:১৭…)। প্রেমাজ্ঞা পালন কের আমরা ঈশ্বেরর সান্নিধ্য 
ও সহায়তা লাভ কির।


৭—অেনক প্রতারক জগেত বেিরেয়েছ: প্রথম পত্র থেেক আমরা জানেত পেেরিছ 

যোহেনর স্থানীয় মণ্ডলী নকল িশক্ষাগুরু বা খ্রিষ্টৈবরীেদর দ্বারা আক্রান্ত িছল। তােদর 
উপস্থিিত দেখায় িদয়াবল খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর অমঙ্গল ঘটাবার জন্য অিবরত প্রবৃত্ত আেছ। 
িদয়াবেলর জাল থেেক মুক্তি পেেত হেল সেই িযশুখ্রিষ্টেক ত্রাণকর্তা বেল স্বীকার করেত 
হয় িযিন িপতা দ্বারা সর্বযুেগর মানুেষর জন্য এ জগেত প্রেিরত হেয়িছেলন (১ যোহন 
৪:২)। মাংেস ত্রাণকর্তা িযশুখ্রিষ্টের আগমন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা ও পিবত্র 



জীবনযাপেন বাস্তবািয়ত করা একান্ত প্রয়োজন (১ যোহন ৪:২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। মাংেস 
িযশুখ্রিষ্টের আগমন অতীতকােলর একটা তত্ত্ব নয় বরং তা এমন মহাঘটনা বেল উপলব্ধি 
করেত হয় যার মাধ্যেম আমরা ঐশপিরত্রাণ পেেয় ঈশ্বেরর সন্তান হেয় উঠলাম।


৮—সতর্ক হও: যোহন আপন খ্রিষ্টভক্তেদর সতর্ক থাকেত আহ্বান কেরন, পােছ 

তােদর পিরশ্রম ব্যর্থ হয় ও তারা ঐশপুরস্কার হারায়।


৯—েয কেউ মাত্রা অিতক্রম কের…: এ পর্যােয় যোহন নকল িশক্ষাগুরুেদর 

মুখোশ খুেল দেন। তারাই নকল িশক্ষাগুরু যারা িযশুখ্রিষ্টের হস্তান্তিরত িশক্ষার মাত্রা 
অিতক্রম কের (১ যোহন ২:৭…, ২৪, ২৭)। জ্ঞানমার্গপন্থী িহসােব তারা মেন করত 
দৈনন্দিন জীবেন গুরুত্ব না িদেলও তারা প্রকৃত িবশ্বাস ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করেছ এবং 
এজন্য তারা পৃিথবীস্থ িযশুর প্রিত িবশ্বাসী িছল না। যোহন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার কেরন, 
যারা এেদর ভ্রান্তমত অবলম্বন কের তারা ঈশ্বরেক পায়িন। তারাই ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-
সহভািগতাপ্রাপ্ত হেয়েছ যারা িযশুর িশক্ষায় ‘স্থিতমূল থােক’, অর্থাৎ যারা হস্তান্তিরত 
িশক্ষা িবশ্বস্তভােব পালন কের। লক্ষ করার িবষয়, এ কথাগুলো সেই যোহন দ্বারা 
প্রচািরত, িযিন নূতন িনয়েমর লেখকেদর মধ্যে অগ্রগামী বেল পিরগিণত। সুতরাং 
অনুমান করেত পাির, যোহেনর মত বর্তমানকােলও প্রকৃত অগ্রগামী খ্রিষ্টিয়ান 
পরম্পরাগত খ্রিষ্টীয় ঐিতহ্য থেেক িবচ্ছিন্ন নয়, বরং পিবত্র আত্মার আলোেত সেই 
ঐিতহ্যের মর্মকথা গভীরতরভােব উপলব্ধি ও নবীকৃত করেত সেচষ্ট থােক এবং তা‑ই 
কের সে সম্পূর্ণরূেপই নতুন িকছু উত্থাপন করেত আদৌ অিভপ্রেত নয়। অপর ধরেনর 
অগ্রগামী খ্রিষ্টিয়ান পরম্পরাগত খ্রিষ্টীয় ঐিতহ্য বাঁধন বেল িবেবচনা কের এবং 
সাধারণত এমন কাল্পিনক িবশ্বাস অবলম্বন কের যা মণ্ডলীগত দািয়ত্ব ও কর্তব্য থেেক 
তােক মুক্ত কের।




১০—যিদ কেউ এ িশক্ষা বহন না ক’রে…: খ্রিষ্টমণ্ডলীেক রক্ষা করার জন্য 

যোহন িনর্দ্বিধায় প্রচার কেরন, খ্রিষ্টেক ও খ্রিষ্টমণ্ডলীেক ধ্বংসনকারী ব্যক্তিেদর প্রিত 
আিতথ্য অস্বীকার করেত হয়। এত কিঠন কথা নূতন িনয়েম আর কোথাও পাওয়া যায় 
না, িকন্তু আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন অন্যান্য লেখায় তা পাওয়া যায় (এেফসীয়েদর কােছ 
সাধু ইগ্নািসউেসর পত্র ৭:১; ৯:১; স্মির্নীয়েদর কােছ সাধু ইগ্নািসউেসর পত্র ৪:১; ৭:২; 
বারোজন প্রেিরতদূেতর িশক্ষাবাণী ১১:১…): ভ্রান্তমতাবলম্বী খ্রিষ্টিয়ানেদর সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখা অৈবধ িছল। ব্যক্তিগতভােব ও প্রকাশ্যে তােদর সঙ্গে কথা বলেত, এমনিক 
তােদর জন্য প্রার্থনাও করেত নেই (১ যোহন ৫:১৬)। এ প্রসঙ্গে কিথত আেছ একিদন 
যোহন এেফসেসর একিট িবেশষ ভবেন স্নান করিছেলন, এমনসময় কেিরন্থস নামক 
একজন ভ্রান্তমতপন্থী স্নােনর জন্য একই ভবেন প্রেবশ কের। হঠাৎ যোহন জল থেেক 
বেিরেয় একথা বেল চেল গেেলন, ‘এসো, পািলেয় যাই সবাই, নইেল ভবনটা আমােদর 
উপর ভেেঙ পড়েব; সত্যের শত্রু কেিরন্থস এেসেছ!’ আবার, সাধু পিলকার্পের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কের মার্কিওন নামক একজন ভ্রান্তমতাবলম্বী তাঁেক বলল, ‘আপিন িক আমােক 
িচনেত পােরন?’ উত্তের সাধু পিলকার্প বলেলন, ‘আপনােক দেেখ িদয়াবেলর 
প্রথমজাতেক িচনেত পারলাম!’ উল্লিিখত কথা ও ঘটনাগুলোর জন্য আমােদর একটু 
আশ্চর্য লাগেত পাের, িকন্তু তবুও এেত প্রমািণত ও প্রকািশত হয় কত না তীব্রভােব 
আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীেক প্রকৃত িবশ্বাস রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেত হেয়েছ। যারা 
নাজােরথীয় িযশুেক গ্রহণ না কের ঈশ্বেরর সঙ্গে িনেজেদর সহভািগতাপ্রাপ্ত বেল মেন 
করত, তারা প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানেদর জন্য িবপদস্বরূপ িছল। এবং এমন ভণ্ড ভ্রাতার সঙ্গে 
যে সম্পর্ক রাখত সে তার মৃত্যুজনক পােপর সহভাগী হেয় যেত, কেননা খ্রিষ্টিয়ানেদর 
মধ্যে বাহ্যিক ধরেনর সম্ভাষণ প্রচিলত িছল না বরং সম্ভাষণ িছল ভ্রাতার জন্য ঈশ্বেরর 
শান্তি ও অনুগ্রহ কামনা করা। একই প্রকাের িনেজর ঘের তেমন ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর যে 
গ্রহণ করত সে পরোক্ষভােব প্রচার করত, সে ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর সমর্থনকারী এবং িযশু 
ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর শত্রু, কারণ আিতথ্য বলেত জীবন-সহভািগতা বোঝায়। তথািপ 
একথাও লক্ষণীয়, শাস্ত্র তেমন লোকেদর ঘৃণা করেত কখনও বেল না; একথাই মাত্র 
বেল, ভ্রান্তমতাবলম্বী বেলই তােদর জানেত হয় এবং তােদর ধ্বংসাত্মক কাজ সম্বন্ধে 



সেচতন হেত হয়। সুতরাং তােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত নেই িঠকই, িকন্তু সম্ভব হেল 
তােদর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা শ্রেয়। উপসংহাের বলেত পাির, এ িনয়মগুিল প্রকাশ কের 
সেকােলর খ্রিষ্টিবশ্বাসীরা প্রকৃত িবশ্বাস ও প্রকৃত ভালবাসােক সত্যিকাের ঈশ্বেরর এমন 
দান বেল ধারণা করত, যে দানগুিল আমরা শুধু প্রকৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সহভািগতা 
বজায় রেেখ গ্রহণ করেত পাির। ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর সঙ্গে সম্পর্ক খুব সহেজ সেই খাঁিট 
িবশ্বােসর পতন ঘটােব, যে িবশ্বাস প্রকৃত ভালবাসার িভত্তিস্বরূপ; এরপর ঈশ্বেরর সঙ্গে 
জীবন-সহভািগতাও ক্ষুণ্ণ হেয় যােব।


১২— (…) যেন আমােদর আনন্দ পূর্ণ হয়: আনন্দ হল খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে 

সহভািগতার ফল এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতার প্রমাণ (১ যোহন ১:৪)। 
যোহন সত্যিই আনন্দিত, কারণ তাঁর প্রিয় সন্তানেদর দেখেত পােবন যােদর িতিন 
খ্রিষ্টিবশ্বােস জন্ম িদেয়িছেলন। আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীেত আনন্দ িছল মুখ্য ও প্রকাশমান একিট 
বৈিশষ্ট্য; িনর্যাতন থাকা সত্ত্বেও তারা খ্রিষ্টিবশ্বােস একত্রিত হওয়ােত আনন্দ করত।


১৩—তোমার মনোনীতা ভিগনীর সন্তােনরা…: যোহেনর সঙ্গে তাঁর স্থানীয় 

মণ্ডলীও ‘ভিগনী মণ্ডলীর’ কােছ প্রীিত-শুেভচ্ছা জ্ঞাপন কের। ‘ভিগনী’ িহসােব উভয় 
স্থানীয় মণ্ডলী প্রেিরতদূত যোহেনর পিরচালনা স্বীকার কের। িতিন অত্যাচারী রাজার মত 
নয় বরং িপতার মত প্রেমপূর্ণ যত্নশীলতায় সেই এলাকার িবিভন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে 
একতা সৃষ্টি কেরন। 



যোহেনর তৃতীয় পত্র 


দ্বিতীয় পত্রের মত এ তৃতীয় পত্রও খুবই সংক্ষিপ্ত। িকন্তু এবাের যোহন একিট 
স্থানীয় খ্রিষ্টমণ্ডলীর কােছ নয়, বরং গাইউস নামক একজন খ্রিষ্টিবশ্বাসীর কােছ ব্যক্তিগত 
িচিঠ পাঠান। এ পত্রের মাধ্যেমও আমরা আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনধারা ও সমস্যািদর 
স্পষ্ট একিট ছিব পাই।


যোহন উত্তম জীবনাদর্শ ও আিতেথয়তার জন্য গাইউেসর প্রশংসা কেরন এবং যত 
পিরব্রাজক বাণীপ্রচারকেদর সাহায্য করেত তাঁেক অনুরোধ কেরন (২-৮)। বস্তুত, 
গাইউেসর স্থানীয় মণ্ডলীর উপপিরচালক প্রেিরতদূত যোহেনর প্রেিরতজনেদর প্রিত 
আিতেথয়তা রক্ষা কের না, এমনিক তাঁর বন্ধুেদর ধর্মচ্যুত কের। স্বয়ং যোহন সেই 
উপপিরচালেকর কােছ িগেয় তার দুর্ব্যবহােরর জন্য কৈিফয়ত চাইেবন (৯-১০)।


[১] প্রবীণ এই আিম, প্রিয় গাইউেসর সমীেপ, যাঁেক আিম সত্যিই ভালবািস।

[২] প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবেন তুিম যেমন কুশেল আছ, প্রার্থনা কির, সব 

িদক িদেয় তুিম যেন কুশেল থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থােক। [৩] আিম 
খুবই আনন্দিত হেয়িছ যখন কেয়কজন ভাই এেস তোমার সত্যের িবষেয়—তুিম 
কী ভােব সত্যে চল—সাক্ষ্য িদেয়েছন। [৪] আমার সন্তােনরা সত্যে চেল, 
একথা শুনেত পাওয়ার চেেয় বড় আনন্দ আমার আর নেই।

[৫] প্রিয়তম, ভাইেদর জন্য, এমনিক তাঁরা িবেদশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁেদর 

জন্য তুিম যা িকছু করছ, তােত তোমার িবশ্বস্ততা প্রমািণত। [৬] তাঁরা মণ্ডলীর 
কােছ তোমার ভালবাসার িবষেয় সাক্ষ্য িদেয়েছন। আর তুিম যিদ তাঁেদর যাত্রার 
এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বেরর যোগ্য, তেব ভালই করেব। [৭] তাঁরা তো নােমর 
খািতেরই বেিরেয়েছন, িবধর্মীেদর কাছ থেেক িকছুই দািব কেরনিন। [৮] তাই 
তেমন মানুষেদর সাদের গ্রহণ করা আমােদর কর্তব্য, যেন সত্য-সাধেন তাঁেদর 
সহযোগী হেত পাির।

[৯] মণ্ডলীর কােছ িকছু িলেখিছলাম, িকন্তু সেখানকার মাতব্বিরপ্রিয় 

িদওত্রেেফস আমােদর গ্রাহ্যই করেছন না। [১০] তাই যখন আিম আসব, তখন 



িতিন বােজ কথা ব’লে আমার িনন্দা ক’রে যে সমস্ত কাজ করেছন, তা তাঁেক 
স্মরণ কিরেয় দেব। আর িতিন তােতও তুষ্ট নন; িতিন িনেজই ভাইেদর গ্রাহ্য 
করেত চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁেদর গ্রাহ্য করেত ইচ্ছুক, তােদরও িতিন বাধা 
িদচ্ছেন, এমনিক মণ্ডলী থেেক তােদর বের কের িদচ্ছেন। [১১] প্রিয়তম, যা 
অমঙ্গল, তা নয়, যা মঙ্গল, তারই অনুকারী হও। যে সৎকর্ম কের, সে ঈশ্বর 
হেত উদ্গত; যে অসৎ কর্ম কের, সে ঈশ্বরেক দেেখিন।

[১২] দেেমত্রিওেসর পক্ষে সকেল, এমনিক স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য িদেয়েছন; 

আমরাও সাক্ষ্য িদচ্ছি; এবং তুিম জান, আমােদর সাক্ষ্য সত্য।

[১৩] তোমার কােছ অেনক কথা লেখার িছল, িকন্তু কািল-কলেম তা করেত 

চাচ্ছি না। [১৪] আশা রািখ, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হেব; তখন মুখোমুিখ 
হেয় সব কথা বলব। [১৫] তোমার শান্তি হোক! বন্ধুরা তোমােক প্রীিত-শুেভচ্ছা 
জানাচ্ছে। প্রত্যেেকর নাম কের তুিমও বন্ধুেদর প্রীিত-শুেভচ্ছা জানাও।


১—প্রবীণ এই আিম, প্রিয় গাইউেসর সমীেপ…: গাইউস সম্বন্ধে আমরা বেিশ 

িকছু জািন না। চতুর্থ পদ দ্বারা পরোক্ষভােব অনুমান করা যায় গাইউস যোহেনর দ্বারা 
খ্রিষ্টিবশ্বােস দীক্ষিত হেয়িছেলন। কিথত আেছ িতিন পরবর্তীকােল িমিসয়া অঞ্চেল স্থিত 
(বর্তমানকালীন তুরস্কের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্থিত) পের্গামন মণ্ডলীর িবশপ পেদ িনযুক্ত 
হেয়িছেলন।


৩-৪—আিম খুবই আনন্দিত হেয়িছ: যােদর খ্রিষ্টিবশ্বােস দীক্ষিত কেরেছন তাঁর 

সন্তানেদর সদাচরণ দেেখ যোহন বড় আনন্দ ভোগ কেরন।


৫—প্রিয়তম, ভাইেদর জন্য…: পিরব্রাজক বাণীপ্রচারকেদর প্রিত সহানুভূিত 

এবং আিতেথয়তা প্রদর্শন করাই হল সকল খ্রিষ্টিবশ্বাসীর দািয়ত্ব ও কর্তব্য। অেচনা 
বাণীপ্রচারকেদর সাহায্য কেরেছন বেল গাইউস যোহেনর দ্বারা প্রশংিসত।


https://maps.apple.com/?address=Asklepion%20Cd.%201,%2035700%20Bergama%20%C4%B0zmir,%20T%C3%BCrkiye&auid=16635414946040437618&ll=39.110400,27.168004&lsp=9902&q=Pergamon&_ext=CiwKBQgEENwBCgQIBRADCgUIBhDKAQoECAoQAAoECFIQBgoECFUQDQoECFkQARImKV+FSgOQjUNAMWUmtY2GKTtAOd1acF+2jkNAQdVvwkd9LDtAUAQ=


৭-৮—তাঁরা তো নােমর খািতেরই বেিরেয়েছন: পিরব্রাজক বাণীপ্রচারকেদর 

যথাসাধ্য সাহায্য করা সকেলর দািয়ত্ব, কারণ তাঁরা িনেজেদর স্বার্থের জন্য নয়, বরং 
অখ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে িযশুনাম প্রচার করার জন্যই পিরভ্রমণ কেরন। অখ্রিষ্টিয়ানেদর 
মধ্যে িগেয় তাঁরা তােদর কােছ আর্থিক িকছু চান না, কেননা টাকা-কিড়র িবষেয় তাঁেদর 
িচন্তাটুকুও নেই। তাঁেদর একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঐশরাজ্য িবস্তার করা। তাঁরা 
অখ্রিষ্টিয়ানেদর সাহায্য না পাওয়ােত িবিভন্ন স্থানীয় মণ্ডলীই তাঁেদর সকল প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য দায়ী। উপরন্তু, বাণীপ্রচারকেদর সাহায্য ক’রে স্থানীয় মণ্ডলীগুলো 
প্রৈিরিতক কােজ সহযোিগতা দেয় এবং প্রমাণ কের যে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম শুধু 
খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জগেতর পিরত্রােণর জন্য সকেলর কােছ 
িবস্তািরত: খ্রিষ্টমণ্ডলী জগৎেক অস্বীকার কের না, িকন্তু জগেতর িচন্তা-ধারণা অগ্রাহ্য 
করেলও জগেতর পিরত্রাণ সাধন করেত ইচ্ছা কের। তাছাড়া, পিরব্রাজকেদর প্রিত 
আিতেথয়তা সেকােলর সাধারণ প্রথা িছল। এিবষেয় িহব্রু ঐিতহ্য বলত, পিরব্রাজকেক 
গ্রাহ্য করা হল ঈশ্বরেকই গ্রাহ্য করা। এ িহব্রু ঐিতহ্য এখনও বেেনিডক্টপন্থী খ্রিষ্টিয়ান 
সন্ন্যাসীেদর মধ্যে স্বীকৃিত পায়; তােদর সংিবধান বেল: ‘মাথা নত ক’রে িকংবা ষষ্টাঙ্গ 
প্রণাম ক’রে সন্ন্যাসী অিতিথেত িবরাজমান িযশুখ্রিষ্টেক গ্রাহ্য ক’রে পূজা করুক।’


৯-১০—িদওত্রেেফস আমােদর গ্রাহ্য করেছন না: িদওত্রেেফস িকন্তু গাইউেসর 

মত তত ভাল ব্যক্তি নন। পিরব্রাজক বাণীপ্রচারকেদর প্রিত আিতেথয়তা রক্ষা না কের 
অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ানেদরও আিতেথয়তা রক্ষা করেত বাধা দেন। উপরন্তু িতিন যোহন ও 
তাঁর িশক্ষার প্রিত শ্রদ্ধা দেখান না এবং খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর মধ্যে সেবা নয়, মাতব্বির 
কেরন।


১১—প্রিয়তম, যা অমঙ্গল…: যোহন গাইউসেক সদাচরণ করেত আহ্বান 

কেরন। যারা সদাচরণ কের তারা ঈশ্বেরর সঙ্গে জীবন-সহভািগতা লাভ কেরেছ, িকন্তু 



যারা দুর্ব্যবহার কের তারা ঈশ্বেরর সঙ্গে িবশ্বাসীেদর জীবন-সহভািগতা থেেক িনেজেদর 
বঞ্চিত কের।


১২—েদেমত্রিওেসর পক্ষে…: দেেমত্রিওসও আমােদর কােছ অেচনা ব্যক্তি। 

যোহন তার উপর িনর্ভর কেরন, এমনিক স্বয়ং সত্য তার সততার িবষেয় সাক্ষ্যদান 
কেরন। অর্থাৎ মানুষ শুধু নয়, ঈশ্বরই দেেমত্রিওেস প্রীত হন; তার সমস্ত জীবন ঈশ্বেরর 
ইচ্ছা অনুযায়ী: সে‑ই প্রকৃত খ্রিষ্টিবশ্বাসী। আপন অিধকাের যোহন িনেজ তার সততা 
িবষেয় সাক্ষ্যদান কেরন, এজন্য গাইউস দেেমত্রিওসেক গ্রাহ্য করােত আপন ভ্রাতৃপ্রেম 
প্রকাশ করেবন।


১৫—তোমার শান্তি হোক: উপসংহাের যোহন গাইউেসর জন্য শান্তি, অর্থাৎ 

ঐশপিরত্রােণর পূর্ণতা কামনা কেরন। আবার িতিন বেলন অল্প িদেনর মধ্যে তােদর 
মােঝ এেস উপস্থিত হেবন, তখন িপতার মত তাঁর প্রিয় সন্তানেদর সঙ্গে সমস্যাগুলোর 
সমাধান করেত চেষ্টা করেবন। সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও যোহন অন্তেরর শান্তি হারান 
না, আন্তিরকতা গুেণ িতিন িবিভন্ন সমস্যা ও অশান্তি জয় করেবন বেল আশা পোষণ 
কেরন।


*  * *


দ্বিতীয় পত্রের মত এ তৃতীয় পত্রও আমােদর চোেখ আিদখ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনধারার 
একিট জীবন্ত ছিব তুেল ধেরেছ। সেকােলও খ্রিষ্টমণ্ডলী িবিবধ সমস্যায় আক্রান্ত িছল, 
িকন্তু ভ্রাতৃপ্রেম, ঈশ্বরজ্ঞান ও খ্রিষ্টিবশ্বাস-স্বীকার বাস্তবািয়ত করার জন্য সর্বদা রত িছল। 
উপরন্তু যোহেনর িশক্ষা বারবার উপস্থািপত হয়: আমােদর স্মরণ করেত হয় যে 
খ্রিষ্টিয়ানেদর পিরচয় ভ্রাতৃপ্রেেমই প্রকাশ পায় এবং খ্রিষ্টিয়ান-উিচত আচরণ ভালবাসায় 
ও সত্যে প্রমািণত হওয়ার কথা। 



পিরিশষ্ট


শব্দসূচী


আজ্ঞা

– আিদ থেেক শ্রুত বাণীই প্রধান আজ্ঞা, যে বাণী িবশ্বাস ও পারস্পিরক ভালবাসা 

দািব কের, ২:৭, ৮; ৩:২৩; ৪:২১; ২ যোহন ৫, ৬।

– আজ্ঞাগুিল যে পালন কের, সে‑ই ঈশ্বরেক জােন, ২:৩, ৪।

– আজ্ঞাগুিল যে পালন কের, সে ঈশ্বের থােক আর ঈশ্বর তার অন্তের, ৩:২৪।

– আজ্ঞাগুিল যে পালন কের, সে ঈশ্বেরর অনুগ্রহ পায়, ৩:২২।

– আজ্ঞাগুিল যে পালন কের, সে‑ই ঈশ্বরেক ভালবােস, ৫:২, ৩।

– ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুিল দুর্বহ নয়, ৫:৩।


আনন্দ

– প্রেিরতদূতগেণর এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর সহভািগতার ফলই পূর্ণ আনন্দ, 

১:৪ (২ যোহন ১২)।

– (খ্রিষ্টভক্তগণ পিবত্র জীবন যাপন কেরন বেল যোহন আনন্দিত, ৩ যোহন ৪)।


আলো

– ঈশ্বর আলো, ১:৫।

– সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান, ২:৮।

– আলোেত চলা দরকার, ১:৭।

– পারস্পিরক ভালবাসা পালেন আমরা আলোেত থািক ২:১০।




ঈশ্বর

– িতিন আলো, ১:৫, ৭।

– িতিন ভালবাসা, ৪:৮, ১৬।

– িতিন িবশ্বস্ত ও ধর্মময়, ১:৯।

– িযশুেক যে স্বীকার কের িতিন তার অন্তের থােকন, ৪:১৫।

– প্রিতেবশীেক যে ভালবােস, িতিন তার অন্তের থােকন, ৪:১৬।

– িতিন িযশুেত আমােদর অনন্ত জীবন িদেয়েছন, ৫:১১।

– আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, ৩:১, ২।

– আমােদর অন্তের তাঁর বীজ থােক, ৩:৯।

– আমরা ঈশ্বর হেত উদ্গত, ৩:৯, ১০; ৪:৪, ৬, ৭; ৫:১, ৪, ১৮, ১৯।

– যে ঈশ্বর হেত উদ্গত সে পাপ কের না, ৩:৯; ৫:১৮।

– ঈশ্বর হেত উদ্গত হেত হেল সদাচরণ কর প্রয়োজন, ৩:১০।

– ঈশ্বর থেেক যা উদ্গত, তা জগৎেক জয় কের, ৫:৪।

– যে ঈশ্বরেক ভালবােস, সে প্রিতেবশীেকও ভালবােস, ৪:২১; ৫:২; ৩ যোহন 

১১।

– প্রিতেবশীেক ভালবাসেল তেবই ঈশ্বের থািক, ৪:১৮।

– ঈশ্বরেক যে শোেন, সে প্রেিরতদূতগণেকও শুনেব, ৪:৬।

– প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুিল পালন কের, ২:৩, ৪; ৩:২২, ২৪; ৫:২, 

৩।


ঈশ্বেরর সন্তান

– খ্রিষ্টিয়ান ঈশ্বেরর সন্তান বেল অিভিহত এবং সত্যিই তা‑ই, ৩:১-২।

– ঈশ্বেরর সন্তান বেল আমােদর ধর্মাচরণ ও প্রেমাজ্ঞা পালন করা প্রয়োজন, 

৩:১০।

– যে ঈশ্বরেক ভালবােস ও তাঁর আজ্ঞাগুিল পালন কের, সে তাঁর সন্তানেদর 

ভালবাসেব, ৫:২।




খ্রিষ্ট

িযশুখ্রিষ্ট দ্রষ্টব্য।


খ্রিষ্টৈবরী

– খ্রিষ্ট বেল িযশুেক যে অস্বীকার কের, সে‑ই খ্রিষ্টৈবরী, ২:২২।

– িপতা ও পুত্রেক যে অস্বীকার কের, সে‑ই খ্রিষ্টৈবরী, ২:২২।

– মাংেস িযশুখ্রিষ্টের আগমন যে অস্বীকার কের, সে‑ই খ্রিষ্টৈবরী, ৪:৩; ২ 

যোহন ৭।

– অেনক খ্রিষ্টৈবরী এর মধ্যে আিবর্ভূত হেয়েছ, ২:১৮।


ঘৃণা

– িনেজর ভাইেক যে ঘৃণা কের, সে নরঘাতক, ৩:১৫।

– িনেজর ভাইেক যে ঘৃণা কের, সে অন্ধকাের আেছ, ২:৯, ১১।

– যে বেল সে ঈশ্বরেক ভালবােস অথচ িনেজর ভাইেক ঘৃণা কের, সে 

িমথ্যাবাদী, ৪:২০।

– জগৎ খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর ঘৃণা কের, ৩:১৩।

– (ভালবাসা-র শেষ উদ্ধৃিত দ্রষ্টব্য)।


জগৎ

– ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জিনত পুত্রেক জগেত প্রেরণ করেলন, ৪:৯।

– িপতা খ্রিষ্টেক জগেতর ত্রাণকর্তারূেপ প্রেরণ করেলন, ৪:১৪।

– িযশুখ্রিষ্ট সমগ্র জগেতর পােপর জন্য প্রায়শ্চিত্তবিল, ২:২।

– জগেত যা আেছ তা িপতা হেত উদ্গত নয়, ২:১৬।

– জগৎ খ্রিষ্টিয়ানেক জােন না ঈশ্বরেক জােনিন বেল, ৩:১।

– জগৎ লোপ পেেত চেলেছ, ২:১৭।




– জগৎ খ্রিষ্টিয়ানেক ঘৃণা কের, ৩:১৩।

– ঈশ্বর জগেতর চেেয় মহান বেল আমরা জগৎেক জয় কির, ৪:৪।

– জগৎ ও খ্রিষ্টৈবরীরা একই কথা, ৪:৫; ৫:১৯।

– জগৎেক ভালবাসেত নেই, ২:১৫।

– জগৎেক যে ভালবােস, ঈশ্বেরর ভালবাসা তার অন্তের নেই, ২:১৫।

– ঈশ্বর থেেক যা উদ্গত, তা জগৎেক জয় কের, ৫:৪।

– িযশুেত আমােদর িবশ্বাসই জগৎেক জয় কের, ৫:৫।


জয়

– িযশুেত িবশ্বাসই জগেতর উপর খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জয়, ৫:৪।

– খ্রিষ্টিয়ানরা খ্রিষ্টৈবরীেদর ও জগৎেক জয় কেরেছ, ৪:৪; ৫:৪।

– তােদর মধ্যে বাণী স্থিতমূল থােক বেল তরুেণরা িদয়াবলেক জয় কেরেছ, 

২:১৩, ১৪।


জানা

– খ্রিষ্টিয়ান িপতা ও পুত্রেক জােন, ২:১৩-১৪।

– সত্যময় ঈশ্বরেক জানবার জন্য িযশু আমােদর উপযুক্ত জ্ঞান িদেয়েছন, 

৫:২০।

– আমরা জািন, একিদন িযশুেক প্রত্যক্ষভােব দেখব ও তাঁর সদৃশ হব, ৩:২।

– খ্রিষ্টিয়ান িযশুেক িনষ্পাপ পাপহর বেল জােন, ৩:৫।

– ভাইেক ভালবােস বেল খ্রিষ্টিয়ান জােন সে মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়েছ, 

৩:১৪।

– খ্রিষ্টিয়ান জােন সে এখন থেেকই অনন্ত জীবন পেেয় গেেছ, ৫:১৩।

– খ্রিষ্টিয়ান জগেতর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা জােন, ৩:১৬; ৪:১৬।

– খ্রিষ্টিয়ান সত্যেক জােন, ২:২১।




– পিবত্র আত্মার প্রেরণায় খ্রিষ্টিয়ান জােন ঈশ্বর তার অন্তের থােকন, ৩:২৪; 
৫:১৩।


– খ্রিষ্টিয়ান জােন ঈশ্বর তার কথা শোেনন, ৫:১৫।

– খ্রিষ্টিয়ান জােন ঈশ্বর থেেক জিনত যারা, তারা পাপ কের না, ৫:১৮।

– খ্রিষ্টিয়ান জােন সে ঈশ্বর হেত উদ্গত, ৫:১৯।

– খ্রিষ্টিয়ান জােন খ্রিষ্ট এেসেছন এবং ঈশ্বরেক জানবার জ্ঞান তােক িদেয়েছন, 

৫:২০।

– একিট আত্মা যা স্বীকার কের, তা থেেক খ্রিষ্টিয়ান ঈশ্বেরর আত্মােক জােন, 

৪:২।

– আজ্ঞাগুিল ও বাণীেক যে পালন কের, সে ঈশ্বরেক জােন, ২:৩-৫।

– প্রেিরতদূতগেণর কথা যে শোেন, সে ঈশ্বরেক জােন, ৪:৬।

– প্রিতেবশীেক যে ভালবােস, সে ঈশ্বরেক জােন, ৪:৭।

– প্রেমাজ্ঞা পালেন খ্রিষ্টিয়ান জােন সে সত্য থেেক জিনত, ৩:১৯।

– খ্রিষ্টিয়ান প্রেিরতদূতগেণর সাক্ষ্য সত্য বেল জােন, ৩ যোহন ১২।

– জগৎ খ্রিষ্টিয়ানেদর জােন না এবং তারা তােক ভালবােস না, ৩:১, ১৩।

– যে পাপ কের সে ঈশ্বরেক দেেখিন ও জােনওিন, ৩:৬।


জীবন

– িযশুই জীবন-বাণী ও অনন্ত জীবন, ১:১, ২; ৫:২০।

– অনন্ত জীবনই খ্রিষ্টের দেওয়া প্রিতশ্রুিত, ২:২৫।

– ঈশ্বর আমােদর অনন্ত জীবন িদেয়েছন, ৫:১১।

– প্রেমাজ্ঞা পালন কির বেল মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ, ৩:১৪।

– যে ঘৃণা কের তার অন্তের অনন্ত জীবন নেই, ৩:১৫।

– ঈশ্বেরর পুত্র িযশুেতই অনন্ত জীবন, ৫:১১।

– পুত্রেক যে পেেয়েছ, সে অনন্ত জীবনও পেেয়েছ, ৫:১২।

– ঈশ্বেরর পুত্রের নােম যে িবশ্বাস কের, সে অনন্ত জীবন পেেয়েছ, ৫:১৩।




তৈলািভেষক

– িযশুর দেওয়া দানই তৈলািভেষক, ২:২০।

– তৈলািভেষক আমােদর অন্তের থােক, ২:২০।

– তৈলািভেষক সর্বিবষেয় আমােদর িশক্ষা দেয়, ২:২৭।


থাকা

– পিবত্র আত্মার মাধ্যেম আমরা জািন ঈশ্বর আমােদর অন্তের থােকন, ৩:২৪; 

৪:১৩।

– ঈশ্বেরর বাণী আমােদর অন্তের থােক, ২:১৪।

– খ্রিষ্টের তৈলািভেষক আমােদর অন্তের থােক, ২:২৭।

– ঈশ্বেরর বীজ আমােদর অন্তের থােক বেল আমরা পাপ কির না, ৩:৯।

– সত্য আমােদর সঙ্গে থােক িচরকাল, ২ যোহন ২।

– িযশুেত থাকার প্রয়োজনীয়তা, ২:২৭, ২৮।

– প্রেমাজ্ঞা যে পালন কের, সে আলোেত এবং ঈশ্বের থােক আর ঈশ্বর তার 

অন্তের, ২:৬; (৩:১৭); ৪:১২, ১৬।

– যে ভালবােস না, সে মৃত্যুেত থােক এবং অনন্ত জীবন তার অন্তের থােক না, 

৩:১৪, ১৫।

– ঈশ্বেরর ইচ্ছা যে পালন কের, সে থােক অনন্ত কাল, ২:১৭।

– আজ্ঞাগুিল যে পালন কের, সে ঈশ্বের থােক এবং ঈশ্বর তার অন্তের, ৩:২৪।

– আিদ-সংবােদ যে িবশ্বস্ত থােক, সে পুত্রে ও িপতায় থােক, ২:২৪।

– ঈশ্বের যে থােক, সে পাপ কের না, ৩:৬।

– যে িযশুেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার কের, ঈশ্বর তার অন্তের থােকন এবং সে 

ঈশ্বের, ৪:১৫।

– খ্রিষ্টিশক্ষায় যে িবশ্বস্ত থােক, সে িপতা ও পুত্রেক পেেয়েছ, ২ যোহন ৯।




িদয়াবল

– যে ঈশ্বর থেেক জিনত, িদয়াবল তােক স্পর্শ কের না, ৫:১৮।

– িদয়াবেলর কাজকর্ম িবনােশর জন্যই িযশু আিবর্ভূত হেলন ৩:৮।

– বাণীর মাধ্যেমই তরুেণরা িদয়াবলেক জয় কেরেছ, ২:১৩, ১৪।

– যে পাপ কের সে িদয়াবল থেেক জিনত, ৩:৮।

– ভাইেদর যে ভালবােস না, সে িদয়াবল থেেক জিনত, ৩:১০।


পিবত্র আত্মা

– পিবত্র আত্মা ঈশ্বেরর দান, ৩:২৪।

– িতিন িযশুর সাক্ষী, ৫:৬, ৮।

– িতিনই সত্য, ৫:৬।

– িতিন িবশ্বাস ও ভালবাসার উৎস, ৩:২৩-২৪।

– (িতিন িযশুর দেওয়া তৈলািভেষক এবং আমােদর অন্তের ঈশ্বেরর বীজ, 

২:২০, ২৭; ৩:৯)।

– তাঁর দ্বারা আমরা জািন ঈশ্বর আমােদর অন্তের থােকন, ৩:২৪; ৪:১৩।

– (নকল আত্মা থেেক ঈশ্বেরর আত্মােক িনর্ণয় করা দরকার, ৪:১…)।

– (ঈশ্বেরর আত্মা মাংেস ঐশপুত্র িযশুর আগমন স্বীকার কের, ৪:২)।


পাপ

– িযশুই আমােদর ও সমগ্র জগেতর পােপর প্রায়শ্চিত্তবিল, ২:২; ৪:১০।

– িযশু িনষ্পাপ পাপহর, ৩:৫।

– িযশুেত যে থােক সে পাপ কের না, ৩:৬।

– ঈশ্বর থেেক জিনত যারা, তারা পাপ করেত পাের না, কেননা তােদর অন্তের 

ঈশ্বেরর বীজ থােক, ৩:৯ (৫:১৮)।




– িনেজর পাপগুিল যে স্বীকার কের, িযশু সেগুিল থেেক তােক শুিচ কেরন, 
১:৯।


– আলোেত যে চেল, িযশুর রক্ত তার সকল পাপ থেেক তােক শুিচ কেরন, ১:৭ 
(২:১২)।


– যে িনেজেক িনষ্পাপ মেন কের, সে ঈশ্বরেক িমথ্যাবাদী বেল প্রিতপন্ন কের 
এবং বাণী তার অন্তের নেই, ১:৮, ১০।


– যে পাপ কের, সে িযশুেক দেেখিন, জােনও িন, ৩:৬।

– যে পাপ কের, সে িদয়াবল হেত উদ্গত, ৩:৮।

– পাপ হল জঘন্য কাজ, ৩:৪।

– মৃত্যুজনক পাপ, ৫:১৬-১৭।

– পাপীেদর জন্য প্রার্থনা করেল ঈশ্বর তােদর জীবন দেেবন, ৫:১৬।


িপতা

– িপতার সঙ্গে সহভািগতা আমােদর আেছ, ১:৩।

– আমােদর প্রিত তাঁর অগাধ ভালবাসা আেছ, ৩:১।

– িতিন িযশুেক জগেতর ত্রাণকর্তারূেপ প্রেরণ করেলন, ৪:১৪।

– পুত্রেক যে স্বীকার কের সে িপতােক পেেয়েছ, ২:২৩; ২ যোহন ৯।

– িপতায় থাকা প্রয়োজন, ২:২৪।


প্রার্থনা

– যে ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুিল ও ইচ্ছা পালন কের, ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেবন, 

৩:২২।

– ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসাের যে প্রার্থনা কের িতিন তার কথা শোেনন, ৫:১৪।

– প্রার্থনা আশ্বাসপূর্ণ হওয়া দরকার, ৫:১৫।

– পাপী ভাইেদর জন্য প্রার্থনা করেল ঈশ্বর তােদর জীবন দেেবন, ৫:১৬।




প্রেম

ভালবাসা দ্রষ্টব্য।


বাণী

– িযশুখ্রিষ্টই সেই জীবন-বাণী যা িবষেয় সংবাদ ও সাক্ষ্যদান করা হয়, ১:১।

– বাণী আমােদর অন্তের থােক, তা দ্বারা িদয়াবলেক জয় কির, ২:১৪।

– ঈশ্বেরর বাণী যে পালন কের, তার অন্তের ঐশপ্রেম িসদ্ধিলাভ কেরেছ, ২:৫।

– (বাণীই তৈলািভেষক, এবং আমােদর মধ্যে ঈশ্বেরর বীজ, ২:২০, ২৭; 

৩:৯)।


িবশ্বাস

– িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাসই জগেতর উপর খ্রিষ্টিবশ্বাসীর জয়, ৫:৪।

– িযশুেত িবশ্বােসর প্রয়োজনীয়তা, ৩:২৩; ৪:৬; ৫:১, ১০, ১৩।


বীজ

– ঈশ্বেরর বীজ আমােদর অন্তের থােক বেল পাপ রোধ করেত পাির, ৩:৯।


ভালবাসা

– ঈশ্বর ভালবাসা, ৪:৮, ১৬।

– ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর অন্তের আেছ, ২:৫; ৩:১, ১৬; ৪:৮-১০, ১২, 

১৬, ১৭; ৫:৩।

– পারস্পিরক ভালবাসাই িযশুর আজ্ঞা, ২:৭-১০।

– ভালবাসাই িযশুর দেওয়া সংবাদ, ২:১০; ৩:১১, ২৩; ৪:২১।

– িযশুর ভালবাসাই আদর্শ ভালবাসা, ৪:১৯।




– যে কেউ ভালবােস, সে ঈশ্বর হেত জিনত, এবং ঈশ্বর তার অন্তের থােকন, 
৪:৭, ১২।


– পারস্পিরক ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা, ২:১০; ৩:১০, ১৪, ১৭, ১৮; ৪:৭, 
১১, ১৬, ১৮, ২১; ২ যোহন ৬।


– ভাইেয়র প্রিত ভালবাসাই ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসার প্রমাণ, ৪:২০; ৫:২।

– যে ভালবােস, সে মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়েছ, ৩:১৪।

– কথায় শুধু নয়, বাস্তেবই ভালবাসা উিচত, ৩:১৮।

– ভাইেক যে ভালবােস না, সে ঈশ্বর হেত উদ্গত নয়, তাঁেক জােন না এবং 

মৃত্যুেত থােক, ৩:১০, ১৪; ৪:৮, ২০।


মৃত্যু

– ভাইেদর ভালবািস বেল আমরা জািন মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেয়িছ, ৩:১৪।

– যে ভালবােস না, সে মৃত্যুেত থােক, ৩:১৪।


িযশুখ্রিষ্ট

– িযশুখ্রিষ্টই জীবন-বাণী, ১:১।

– িতিনই িপতামুখী অনন্ত জীবন, ১:২; ৫:২০।

– িতিনই ঈশ্বেরর পুত্র, ১:৩, ৭; ২:২২-২৪; ৩:৮, ২৩; ৪:৯, ১০, ১৪, ১৫; 

৫:৫, ৯-১৩, ২০; ২ যোহন ৩, ৯।

– িতিন িপতার কােছ আমােদর সহায়ক, ২:১।

– িতিন (ঈশ্বেরর মত) ধর্মাত্মা, ২:১; ২:২৯; ৩:৭।

– িতিন সেই পরমপিবত্রজন যাঁর কাছ থেেক তৈলািভেষক পেেয়িছ, ২:২০।

– িতিন অনন্ত জীবন দােনর প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, ২:২৫।

– িতিন আমােদর ও সমগ্র জগেতর পােপর প্রায়শ্চিত্তবিল, ২:২; ৪:১০।

– িতিন িবশ্বপাপহর, ৩:৫।




– িতিন জগেতর ত্রাণকর্তা, ৪:১৪।

– িতিন জল ও রক্তের মধ্য িদেয় আিবর্ভূত হেলন, ৫:৬।

– আমরা তাঁর সহভািগতায় আিছ, ১:৩।

– তাঁর রক্ত পাপ থেেক আমােদর শুিচ কের, ১:৭।

– তাঁেক মশীহ/খ্রিষ্ট বেল স্বীকার করেত হয়, ২:২২।

– তাঁেক ‘মাংেস আগত’ বেল স্বীকার করেত হয়, ৪:২; ২ যোহন ৭।

– তাঁেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার করেত হয়, ৪:১৫; ৫:৫, ১০।

– তাঁর নােম িবশ্বাস করা প্রয়োজন, ৩:২৩; ৫:১৩।

– তাঁেক যে স্বীকার কের, সে ঈশ্বরেক পেেয়েছ, ২:২৩।

– তাঁেক যে অস্বীকার কের, সে ঈশ্বরেকও অস্বীকার কের, ২:২২, ২৩।

– িযশুেত থাকা প্রয়োজন, ২:২৭, ২৮; ৩:৬।


শয়তান

শয়তান দ্রষ্টব্য।


সত্য

– পিবত্র আত্মাই সত্য, ৫:৬।

– সত্য আমােদর অন্তের অনন্তকাল থােক, ২ যোহন ২।

– যে আলোেত চেল, আজ্ঞাগুিল পালন কের ও পাপ কের না, সে‑ই সত্যের 

সাধক, ১:৬, ৮; ২:৪।

– প্রেমাজ্ঞা পালেন জািন আমরা সত্য হেত উদ্গত, ৩:১৯।

– খ্রিষ্টিয়ান সত্যেক জােন, ২:২১; ২ যোহন ১।

– খ্রিষ্টিয়ান সত্যে চেল, ২ যোহন ৪; ৩ যোহন ৩, ৪।

– সত্যের আত্মা যার আেছ, সে প্রেিরতদূতগেণর কথা শোেন, ৪:৬।




– বাণীপ্রচারকেদর প্রিত সহযোিগতাদান হল সত্য-সাধেনরও প্রিত 
সহযোিগতাদান, ৩ যোহন ৮।


সন্তান

ঈশ্বেরর সন্তান দ্রষ্টব্য।


সহভািগতা

– প্রেিরতদূতগেণর সঙ্গে সহভািগতা হল ঈশ্বেরর সঙ্গে সহভািগতার শর্তস্বরূপ, 

১:৩।

– যারা আলোেত চেল তােদর অন্তের ঐশসহভািগতা বর্তমান, ১:৭।


সাক্ষ্য

– পিবত্র আত্মা, জল ও রক্ত মাংেস িযশুর আগমেনর িবষেয় সাক্ষ্য দেয়, 

৫:৬-৮।

– িযশু যে তাঁর পুত্র, এিবষেয় স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষ্য িদেলন, ৫:৯।

– িযশু িবষেয় ঈশ্বেরর সাক্ষ্য মানবীয় সাক্ষ্যের চেেয় মহান, ৫:৯।

– িযশুেত যে িবশ্বাস রােখ, তার অন্তের সাক্ষ্য বর্তমান আেছ, ৫:১০।

– িযশুেত যে িবশ্বাস রােখ, সে অনন্ত জীবন পেেয় গেেছ: এিটই ঈশ্বেরর সাক্ষ্য, 

৫:১১।

– প্রেিরতদূতগণ িযশু িবষেয় সাক্ষ্য দেন, ১:২।


স্বীকার

– পুত্রেক যে স্বীকার কের, সে িপতােক পেেয়েছ, ২:২৩।




– যে কোন আত্মা মাংেস িযশুর আগমন স্বীকার কের, সে ঈশ্বেরর, ৪:২-৩; ২ 
যোহন ৭।


– ঈশ্বেরর পুত্র বেল িযশুেক যে স্বীকার কের, ঈশ্বর তার অন্তের থােকন আর সে 
ঈশ্বের, ৪:১৫।


– পােপর ক্ষমালােভর জন্য পাপগুিল স্বীকার করা প্রয়োজন, ১:৯।
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